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কালামশাস্ত্ের  আয়াত  এবং  েরওয়ােয়তসমূেহর  ব্যাখ্যার  ক্েষত্ের  ব্যাকরণগত  িদক  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়।
অনুরূপ ভােব েবলােয়ত ও েনতৃত্েবর িবষয়িটও কালামশাস্ত্েরর একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয় িহেসেব পিরগিণত হয়। এই
েলখনীেত েবলােয়েতর আয়াত (সূরা মােয়দার ৫৫ নং আয়াত) সম্পর্েক দু’দল কালাম শাস্ত্রিবদ তােদর মেতর সপক্েষ েয
সকল ব্যাকরণগত যুক্িত উপস্থাপন কেরেছন তার মধ্েয তুলনামূলক িবশ্েলষণ করা হেয়েছ। এই িবষয়িট উপস্থাপন করেত
িগেয় ইসলামী িবশ্েবর দু’জন প্রিসদ্ধ কালামশাস্ত্রিবদ ‘তাজিরদুল ইিতকাদ’ গ্রন্েথর রচিয়তা গেবষক তুসী এবং এ
গ্রন্েথর ব্যাখ্যাকারক ফােজল কুশচীর মতেক মূল ধরা হেয়েছ। প্রথেমই এই আয়াত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পর
পরই  হযরত  আলী  (আ.)  এর  েবলােয়ত  ও  েখলাফতেক  প্রমাণ  করার  ক্েষত্ের  গেবষক  তুসীর  ব্যবহৃত  িবিভন্ন  প্রমাণ  এবং
ব্যাকরণগত যুক্িত বর্ণনা করা হেয়েছ। অতপর তার মত খণ্ডন কের গেবষক ফােজল কুশচী েয যুক্িত-প্রমাণ উপস্থাপন

কেরেছন তা উল্েলখ কের তােদর দৃষ্িটভঙ্িগর সমােলাচনা ও পর্যােলাচনা করা হেয়েছ।

ভূিমকা  :  েবলােয়ত  ও  েনতৃত্ব  সম্পর্িকত  আেলাচনা  কালাম  শাস্ত্েরর  উৎপত্িতর  শুরু  েথেকই  একিট  গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়  িছল।  শাহেরস্তানীর  মেত  রাসূল  (সা.)  এর  ওফােতর  পর  মুসলমানেদর  মধ্েয  সর্ব  প্রথম  এবং  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ েয িবতর্েকর সৃষ্িট হেয়িছল তা তার স্থলািভিষক্িত এবং পরবর্তী েনতৃত্ব িনেয়ই। (শাহেরস্তানী,
আল-েমলাল ওয়ান েনহাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪।) মুসলমানরা এ িবষয়িট িনেয় দুদেল িবভক্ত হয়। তােদর একদল িবশ্বাস
কের েয, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পর হযরত আলী (আ.) েক খিলফা িহসােব মেনানীত কেরেছন। অপরদল িবশ্বাস কের িতিন

কাউেকই েনতা িনযুক্ত কের যানিন।

তােদর  প্রথম  দল  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  পর  পরই  হযরত  আলী  (আ.)  এর  েখলাফতেক  প্রমাণ  করার  জন্য  িবিভন্ন  আকলী
(বুদ্িধবৃত্িতক) এবং নাকলী (েকারআন ও হাদীেসর) দলীল উপস্থাপন কের থােকন। নাকলী দলীল িহসােব তারা েকারআেনর

িবিভন্ন আয়াত এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস ব্যবহার কের থােকন।

তন্মধ্েয একিট হচ্েছ,  সূরা আল-মােয়দার ৫৫ নং আয়াত যা আহেল বাইেতর অনুসারীেদর মধ্েয েবলােয়েতর আয়াত নােম
-প্রিসদ্িধ লাভ কেরেছ। এই আয়াতিট হচ্েছ

لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ نَ يُقِيمُونَ الصِذنَ آمَنُوا الِذهُ وَرسَُولُهُ وَالكُمُ اللِمَا وَليِإن

েতামােদর  অিভভাবক  হচ্েছন  েকবল  আল্লাহ  ও  তার  রাসূল  এবং  যারা  ঈমান  এেনেছ,  নামাজ  কােয়ম  কেরেছ  আর  রুকুরত
অবস্থায়  যাকাত  প্রদান  কেরেছ।

আহেল বাইেতর অনুসারীেদর িবশ্বাস এই আয়াত অকাট্যভােব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরপরই হযরত আিমরুল মু’েমনীন (আ.)
এর েখলাফতেক প্রমাণ কের।



গেবষক  তুসী  তার  “তাজিরদুল  ই’িতকাদ”  গ্রন্েথ  নবী  (সা.)  এর  উত্তরািধকারী  েয  ঐশীভােব  িনেয়াগপ্রাপ্ত,  তা  দুই
দলীল  যথা  িনষ্পাপতা  (ইসমাত)  এবং  রাসূল  (সা.)  এর  সীরাত  বা  কর্মনীিত  দ্বারা  প্রমাণ  কের  বেলেছন:  েয  সব  দলীল
প্রমাণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরপরই হযরত আিমরুল মু’েমিনন আলী (আ.) এর ইমামত ও েখলাফেতর িদেক ইঙ্িগত কের তার
মধ্েয অন্যতম হচ্েছ েবলােয়েতর আয়াত। েকননা এই আয়ােত েয সব গুণাবলীর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ একমাত্র আলী (আ.)

(এর মধ্েযই তার সমােবশ ঘেটেছ। (তুসী, তাজিরদুল এ’েতকাদ, পৃষ্ঠা নং-২২৫

: তাজিরদুল ই’িতকাদ এর ব্যাখ্যাকারক আল্লামা কুশচী, গেবষক তুসীর বক্তব্যেক এভােব বর্ণনা কেরেছন

১. সকল মুফাসিসর এব্যাপাের একমত েয, এ আয়াতিট হযরত আলী (আ.) এর শােন অবতীর্ণ হেয়েছ। এ আয়াত এমন সময় অবতীর্ণ
হেয়িছল যখন হযরত আলী (আ.) রুকুরত অবস্থায় একজন অসহায় িনঃস্ব ব্যক্িতেক িনেজর আংিট দান কেরিছেলন।

বা সীমাবদ্ধতা িনর্েদশ করেত ব্যবহৃত হেয় (حصر) ইন্নামা) শব্দিট মূলত আরিব ব্যাকরণশাস্ত্ের হাসর) «انمّا» .২
থােক এবং েকারআন ও হাদীেসর বর্ণনােতও এর সপক্েষ দলীল রেয়েছ।

শব্দিট কখেনা সাহায্যকারী অর্েথ আবার কখেনা েকান িবষেয় কর্তৃত্বকারী এবং কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের «ولـــــي» .৩
অগ্রািধকারপ্রাপ্ত  অর্েথ  ব্যবহৃত  হয়।  েযমন  যখন  বলা  হয়:  স্ত্রীর  বড়ভাই  তার  অিভভাবক,  অথবা  শাসক  হেলন
অিভভাবকহীেনর অিভভাবক এবং অনুরূপভােব রক্েতর দািবদার ও উত্তরািধকারীরা িনহত ব্যক্িতর রক্েতর প্রিতেশাধ
শব্দিট (েকান িকছুর ওপর) কর্তৃত্েবর অিধকারী বা «ـــــي গ্রহেণর অিধকারপ্রাপ্ত। উল্িলিখত সকল ক্েষত্েরই «ول

অগ্রািধকারপ্রাপ্ত অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ।

এই  আয়ােতও  ওয়ািল  শব্দিট  দ্িবতীয়  অর্েথ  অর্থাৎ  কর্তৃত্েবর  অিধকারী  অর্েথ  ব্যবহৃত  হেয়েছ।  এই  আয়ােত  হাসর
(সীমাবদ্ধতা  িনর্েদশক  অব্যয়  ‘ইন্নামা’)  থাকার  কারেণ  েবলায়াত  (শাসনক্ষমতা,  কর্তৃত্ব)  শব্দিট  সাহায্যকারী

-অর্েথ ব্যবহৃত হেত পােরনা। েকননা পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ সকল মুসলমান নরনারী পরস্পর পরস্পেরর সাহায্যকারী। (সূরা আত-তওবাহ, আয়াত নং-৭১)।

শব্দিট সাহায্যকারী অর্েথ ব্যবহৃত হওয়ার পক্েষ েকান দলীল «ـــــي সুতরাং সূরা মােয়দার আেলাচ্য আয়াতিটেত «ول
প্রমাণ েনই কারণ তাহেল এ (সাহায্যকারী) অর্থিট েকবল ঐসব মুসলমান যারা রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান কের তােদর

মধ্েয সীমাবদ্ধ হেয় পড়েব।

ওয়ািল শব্েদর অর্থ ইমাম বা েনতা। «ولي» .৪

৫. েযেহতু আয়ােত উল্িলিখত গুণাবলীর সমােবশ শুধুমাত্র আলী (আ.) এর মধ্েযই ঘেটেছ েসেহতু একমাত্র িতিনই ইমামত
(বা েনতৃত্েবর েযাগ্য। (কুশচী, শারেহ তাজিরদুল ইিতকাদ, পৃ-৩৬৮।

কালাম শাস্ত্েরর িবিভন্ন গ্রন্েথ দু’দল কালাম শাস্ত্রিবেদর মধ্েয এ িবষেয় আয়াতিটর ব্যাকরণগত িদক িনেয় েবশ



িবতর্ক  পিরলক্িষত  হয়।  পাঁচিট  ব্যাকরণগত  িবষয়েক  েকন্দ্র  কের  এই  আয়ােত  গুরুত্বপূর্ণ  আেলাচনা  রেয়েছ।  এ
:  পাঁচিট  িবষয়  যথাক্রেম

ইন্নামা এর সীমাবদ্ধতা। «انمّا» .১

?বা সম্বন্ধসূচক) বাক্য معطوف) না িক সংেযািজত ,(جملة حالية) অবস্থা িনর্েদশক বাক্য «هم راکعون» .২

৩. রুকু শব্েদর অর্থ।

৪. বহুবচনমূলক শব্দরূপেক একবচেনর ক্েষত্ের প্রেয়াগ।

ওয়ািল শব্েদর অর্থ। «ولی» .৫

:আেলাচনার ইিতহাস

কালাম শাস্ত্েরর িবিভন্ন গ্রন্েথ প্রাসঙ্িগকভােব এই আয়ােতর ব্যাকরণগত িদকিট আেলািচত হেয়েছ। িকন্তু িবেশষ
িশেরানােম  স্বতন্ত্রভােব  কখেনাই  এ  িবষয়িটর  ওপর  পর্যােলাচনা  ও  িবশ্েলষণ  হয়িন।  এ  দৃষ্িটেত  আেলাচ্য
প্রবন্ধিট  এই  িবষয়ক  স্বয়ংসম্পূর্ণ  একিট  আেলাচনা  বেল  গণ্য  হেত  পাের  কারণ  এখােন  গেবষক  তুসীর  যুক্িত
উপস্থাপেনর পর ফােজল কুশচী ছাড়াও িবিশষ্ট িকছু মনীষী ও িবেশষজ্েঞর মত ও এ সংক্রান্ত তােদর প্রশ্ন ও আপত্িত
উত্থািপত  হেয়েছ  অতপর  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  কালামশাস্ত্রিবদেদর  দৃষ্িটেত  তার  উত্তরও  প্রদান  করা  হেয়েছ।

উপরন্তু  নতুন  িকছু  উত্তরও  উপস্থাপন  করা  হেয়েছ।

প্রথেম  সংক্িষপ্তাকাের  পিবত্র  েকারআেনর  আয়ােত  ব্যবহৃত  শব্দাবলী  ও  বাক্যেক  গঠিনক  ও  ব্যাকরণগত  দৃষ্িটেত
িবশ্েলষণ (তারকীব) করা হেয়েছ অতপর উল্িলিখত িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

: েবলায়ােতর আয়ােতর শব্দাবলী ও বাক্েযর স্বরূপ িবশ্েলষণ

«انما» ইন্না শব্দিট হুরুেফ মুশাব্বাহ েবল েফল ইন্নামা যুক্তশব্দিটেত িবদ্যমান«ان» (حروف مشبهه بالفعل
এ-ـــب বা ক্িরয়াপেদর সদৃশ অব্যয়সমূহ, যা এর পের আসা নামেবাধক শব্দ বা িবেশষ্েযর স্বর বা পদিচহ্নেক নাসব نص
মা’ অব্যয়িট সংযুক্ত হেয় তােক আমল (পরবর্তী শব্েদর‘ «مــــــــــا» রূপান্তিরত কের।) এর অন্তর্ভুক্ত যার েশেষ
মা অব্যয়িট অিতিরক্ত এবং বাধাদানকারী যার কারেণ «ما» পদিচহ্েনর উপর প্রভাব িবস্তার) করা েথেক িবরত েরেখেছ।
«ان» ইন্নার আমল রিহত (বািতল) হেয়েছ। «ولـی» ওয়ািল শব্দিট خـبر (িবেধয়) যােক পূর্েব এবং «الله» শব্দিট مبتـدا
শব্দিটর «الله» যারা ইমান এেনেছ «ــن آمنــواالذ» রাসূল এবং «رســول» উদ্েদশ্য) যােক পের উল্েলখ করা হেয়েছ।)
অর্থাৎ যারা «ن آمنواالذ» অর্থাৎ যারা কােয়ম কেরেছ বাক্যিট «ن یقیمونالذ» সংেযািজত) হেয়েছ।) عطف প্রিত
ـــوا» এবং «یقیمـــون» موصـــول ـــان» «آمن ـــدل» « অথবা আতেফ বায়ান «عطـــف ।بی ب  ইমান এেনেছ বাক্যিটর বাদাল
বাক্যিটর «یقیمــون الصــلوة» বাক্যিট «یؤتــون الزکــوة» সম্বন্ধ) স্বরূপ।) صــله সম্বন্ধবাচক সর্বনােমর) এর)
ক্িরয়ািটর মধ্েয িনিহত «یؤتون» বাক্যিট অবস্থাসূচক বাক্য এবং «هم راکعون» সংেযািজত) হেয়েছ।) عطف প্রিত
অবস্থা) যা িকছু সংখ্যক আেলেমর দৃষ্িটেত ৈবধ। (তাফতাজানী, শারেহ মাকােছদ িফ ইলমুল) حـــال কর্তা) এর) فاعـــل



বাক্যিটর প্রিতও «ـــلوة ـــون الص কালাম, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫০২; কুশচী, শারেহ তাজরীদুল ইিতকাদ, পৃ-৩৬৯।) আবার «یقیم
সংেযািজত)। (নূহাশ, এরাবুল েকারআন, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৩; দারউইশ, এরাবুল েকারআন ও বায়ানুহু, ২য় খণ্ড, পৃ-) عطــــف

(৫০৮।

সীমাবদ্ধতার অর্েথ ব্যবহৃত হয়«انمّا» :

শব্দিটর সীমাবদ্ধতার অর্থ «ـــــــا পিবত্র এই আয়ােত একিট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণশাস্ত্রীয় আেলাচনা হচ্েছ «انمّ
িনেয়। আহেল বাইেতর অনুসারী আেলমগণ ‘ওয়ািল’ শব্দিট েয এই আয়ােত বন্ধু বা সাহায্যকারী িহেসেব ব্যবহৃত হয়িন তা
সীমাবদ্ধতা) এর অর্থেক দলীল িহেসেব উপস্থাপন কেরেছন। েকননা এটা হেত পােরনা েয ওয়ািল) ـــــر প্রমাণ করেত حص
শব্দিট  বন্ধু  বা  সাহায্যকারী  অর্েথ  শুধুমাত্র  আল্লাহ,  তাঁর  রাসূল  (সা.)  এবং  িকছু  সংখ্যক  মুসলমান  যারা
নামাযরত অবস্থায় যাকাত প্রদান কেরেছ তােদর মধ্েয সীমাবদ্ধ থাকেব। েকননা আল্লাহ তাআলা বেলেছন : সকল মুিমন
অবশ্যই  এেক  অন্েযর  সাহায্যকারী  ও  শুভাকাংখী।  গেবষক  তুসীর  দলীল  প্রমাণিভত্িতক  বর্ণনায়ও  এ  িদকিটই  ফুেট
উেঠেছ। অর্থাৎ িতিনও এই আয়াতিটেক তার মেতর সপক্েষ প্রমাণ িহেসেব েপশ করার জন্য «انمّــــا» শব্দিটেক حصــــر

সীমাবদ্ধ) এর অর্েথ গ্রহণ কেরেছন।)

অর্থাৎ সকল মুসলমান নরনারী পরস্পর পরস্পেরর সাহায্যকারী। (সূরা "ٍوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْض"
(আত-তওবাহ, আয়াত নং-৭১

ফখরুদ্দীন  রাযী,  তাফতাজানী  এবং  েমাল্লা  আলী  কুশচীর  ন্যায়  আহেল  সুন্নােতর  িবিশষ্ট  আেলমগণ  আেলাচ্য  আয়ােত
বা সীমাবদ্ধতা حصـــــر ওয়ািল শব্দিটর অর্থ েয বন্ধু অথবা সাহায্যকারী তা প্রমাণ করার জন্য ইন্নামা শব্দিট

: িনর্েদশক হওয়ার িবষয়িট অস্বীকার কেরেছন। কুশচী িলেখেছন

সীমাবদ্ধতা) শুধুমাত্র েকান িবষেয় িবদ্যমান সংশয় বা িববাদেক দূরীভূত করার উদ্েদশ্েয ব্যবহৃত) حصر িনশ্চয়
হয়। আর েযেহতু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় েখলাফত ও েনতৃত্েবর িবষয় িনেয় েকান সংশয় বা িববাদই িছলনা েয حصــر
সীমাবদ্ধতা)  িনর্েদশক শব্দ দ্বারা তার অবসান ঘটােনা হেব। (তাফতাজানী,  শারেহ মাকােছদ িফ ইলিমল কালাম,  ৩য়)

(খণ্ড, পৃ-৫০২; কুশচী, শারহু তাজরীিদল আকািয়দ, পৃ-৩৬৮।

ফখরুদ্দীন  রাযীও  তার  িনেজর  দাবীেক  প্রমাণ  করার  জন্য  পিবত্র  েকারআেনর  দুিট  আয়াতেক  দলীল  িহেসেব  উপস্থাপন
কেরেছন। িতিন দাবী কেরেছন েয এই দুই আয়ােত ইন্নামা সীমাবদ্ধতার অর্েথ ব্যবহৃত হয়িন। িতিন তার মাফািতহুল

: গাইব তাফসীরগ্রন্েথ আেলাচ্য আয়াতিট সম্পর্েক িলেখেছন

-ইন্নামা শব্দিট সীমাবদ্ধতার অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ তা আমরা মািননা। তার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী“

অর্থাৎ িনশ্চয় পার্িথব জীবেনর উপমা েসই পািনর মত যা আিম « ِمَاء الس مِنَ  أنَْزلَْنَاهُ  كَمَاءٍ  نْيَا  الد الْحَيَاةِ  مََلُ  إنِمَا   »  
আসমান  েথেক  বর্ষণ  কির।  (সূরা  ইউনুস,  আয়াত  নং-২৪।)  িনঃসন্েদেহ  পার্িথব  জীবেনর  জন্য  এই  উপমা  ব্যিতত  অন্য
উপমাও রেয়েছ (অর্থাৎ দুিনয়ার উদাহরণ শুধুমাত্র এই এক দৃষ্টান্েতর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়)। েতমিন মহান আল্লাহ
অর্থাৎ পার্িথব জীবন েতা েকবল েখলাধূলা ও আেমাদ প্রেমাদ। «نْيَا لَعِــبٌ وَلَهْــو مَــا الْحَيَــاةُ الــدِإن »-অন্যত্র বেলেছন



”(সূরা মুহাম্মদ : ৩৬।) অথচ িনঃসন্েদেহ পার্িথব জীবন ছাড়াও অন্য স্থােন েখলাধূলা ও আেমাদ প্রেমাদ হেত পাের।

: সমােলাচনা ও পর্যােলাচনা

ফখরুদ্দীন  রাযী  ও  কুশচী  ইন্নামা  শব্দিটর  সীমাবদ্ধতার  অর্থ  শর্তহীনভােব  অস্বীকার  কেরনিন  বরং  তারা  এ
শব্দিটর  সীমাবদ্ধতার  অর্থেক  সবসমেয়র  জন্য  মেন  কেরন  না।  তারা  মেন  কেরন  তা  িবেশষ  ক্েষত্ের  সীমাবদ্ধতার

অর্েথ  ব্যবহৃত  হয়।

তেব ফখরুদ্দীন রাযীর এই বক্তব্য িঠক নয় কারণ ইন্নামা সব সময় এবং সব ক্েষত্েরই অপিরহার্য ভােব সীমাবদ্ধতার
: অর্থ েদয়। েকননা

ইন্নামা) সবসময়ই হাসেরর (সীমাবদ্ধতার) অর্েথ ব্যবহৃত হয়। অলংকার) «انمّــــــــــــا» প্রথমত : সর্ব সম্মতভােব 
েক তারই «ـــا ـــر» অর্থাৎ সীমাবদ্ধসূচক অব্যয় সমূেহর অেলাচনায় «انمّ শাস্ত্েরর সমস্ত গ্রন্থসমূেহ «ادوات حص
একটা প্রকার িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। (সাক্কাকী, িমফতাহুল উলুম, পৃ. ১৩০; তাফতাজানী, মুখতাসারুল মাআনী, পৃ.
িবেধয়) েক পের িনেয়) خــبر উদ্েদশ্য) অথবা) ــدا ১৮০)। এমনিক নাহু শাস্ত্ের (আরব ব্যাকরেণর একিট শাখা) “কখন مبت
েক (কর্মবাচক পদ) পের িনেয় আসা অপিরহার্য” শীর্ষক مفعـــــول কর্তা) অথবা) فاعـــــل  আসা অপিরহার্য' এবং “কখন
বা েকান িকছুর মধ্েয সীমাবদ্ধ হওয়ােক পের আসার কারণ িহেসেব বলা হেয়েছ এবং «ــــــه ــــــور فی আেলাচনায় «محص

ইন্নামােক এর উদাহরণ িহসােব ব্যবহার করা হেয়েছ।

দ্িবতীয়ত  :  অলংকার  শাস্ত্রিবদগণ  দ্ব্যর্থহীনভােব  েঘাষণা  কেরেছন  েয,  ইন্নামা  হাসর  বা  সীিমতকরেণর  জন্য
প্রণীত হেয়েছ। অলংকারশাস্ত্েরর েকান েকান গ্রন্েথ সীমাবদ্ধসূচক অব্যয়গুেলার মধ্যকার পার্থক্েয বলা হেয়েছ
:  “ইন্নামা  শাব্িদক  ক্েষত্ের  হাসর  বা  সীমাবদ্ধতা  িনর্েদশ  কের।”  (জুরজানী,  আল  ইশারাত  ওয়া  আত  তানিবহাত  িফ
ইলমুল বালাগা,পৃ-৮১; হােশমী, জাওয়ােহরুল বালাগা, পৃ. ১৫২।) অনুরূপভােব বলা হেয়েছ “কাসর” (সীিমতকরণ) ইন্নামা

দ্বারা প্রকাশ করাই অিধক উপযুক্ত।

ইন্নামা আতেফর (সংেযাজন) িবপরীেত েকান িকছুর জন্য েকান ৈবিশষ্ট্যেক প্রমাণ করার সােথ সােথই অন্যেদর জন্য
তা থাকার সম্ভাবনােক বািতল কের। এর িবপরীেত েয সমস্ত হরেফ আতফ (সংেযাজনসূচক অব্যয়) হাসেরর অর্থ েদয় তা েথেক
প্রথেম েকান িকছুর েকান একিট ৈবিশষ্ট্য থাকার িবষয়িট েবাঝা যায় পের অন্যেদর েয তা েনই তা স্পষ্ট হয় অথবা
প্রথেম অন্যেদর েথেক ঐ  ৈবিশষ্ট্য নাকচ কের পের তার জন্য তা প্রমাণ কের। (তাফতাজানী,  আল মুতাওয়াল,  পৃ.  ৪১;

(জুরজানী, আল ইশারাত ওয়াত তানিবহাত িফ ইলিমল বালাগা, পৃ. ৮১; হােশমী, জাওয়ােহরুল বালাগা, পৃ. ১৫২।

পিরেশেষ  আমরা  এ  িসদ্ধান্েত  উপনীত  হেত  পাির  েয,  “ইন্নামা”েক  হাসর  িনর্েদশ  করার  জন্যই  প্রণয়ন  করা  হেয়েছ,
এমনিক  অন্যান্য  সীমাবদ্ধতা  িনর্েদেশর  ক্েষত্ের  তা  অন্যান্য  সীমাবদ্ধতাসূচক  অব্যয়গুেলার  েথেকও
শক্িতশালী।  এই  কারেণ  েকান  েকান  বাক্েয  ইন্নামা  “সীমাবদ্ধতা”  অর্থ  দান  কের  না-  এ  দািব  আরিব  ব্যাকরেণর
অর্েথর পিরপন্থী িবধায় «حقیقـی» রীিতিবরুদ্ধ। আর তাই েকান ক্েষত্ের সীমাবদ্ধতা অর্থ না িদেল তা এর প্রকৃত
ও প্রমাণ থাকা প্রেয়াজন। আর যখন তা না থাকেব তখন «ــــــه এ ধরেনর বাক্েযর সােথ অবশ্যই সমর্থক েকান দলীল «قرین

প্রকৃত অর্েথই তা ব্যবহৃত হেয়েছ ধরেত হেব, রূপক অর্েথ গ্রহেণর েকান সুেযাগ েনই।



সুতরাং ফখরুদ্দীন রাযীর যুক্িত সিঠক নয় িতিন ভ্রমাত্মক যুক্িত প্রদর্শন কেরেছন। েকননা হাসর দুই প্রকার,
অথচ িতিন মেন কেরেছন এক প্রকার।

মা’আনী ও বায়ান (অলংকার শাস্ত্েরর দুিট শাখা) শাস্ত্রিবদগণ দ্ব্যর্থহীন ভােব েঘাষণা কেরেছন েয,  হাসর দুই
প্রকার।  এক.  হাসের  হাক্িবকী  (প্রকৃত  হাসর)।  দুই.  হাসের  গায়ের  হাক্িবকী  (অপ্রকৃত  হাস)।  (তাফতাজানী,  শারেহ

(আল-মুখতাসার, পৃ. ১৭৩

হাসের  হাক্বীিক  সকল  বাস্তব  দৃষ্টান্তেক  অন্তর্ভুক্ত  কের  বেল  একিট  সর্বজনীন  িবষয়  িকন্তু  হাসের  গায়ের
হাক্বীিক  আেপক্িষক  এবং  তা  েকান  িবেশষ  ব্যক্িত  বা  েগাষ্িঠর  মধ্েয  সীমাবদ্ধতা  িনর্েদেশ  ব্যবহৃত  হয়।  েযমন
এর অর্থ দাঁড়ােব «انمّـا جـاء زیـد» যখন েকান ব্যক্িত ধারণা করেছ, আমরও যােয়েদর সােথ এেসেছ তখন তােক যিদ বলা হয়
শুধু যােয়দ এেসেছ তার সােথ আমর আেসিন িকন্তু তার অর্থ এটা নয় েয,  যােয়দ ছাড়া অন্য েকউই আেসিন। অতএব এরূপ
দ্বারা একিদেক যাইেদর আসােক সমর্থন করা হেয়েছ অপর انمّــــا ক্েষত্ের েকবল আমর েয আেসিন এটা িনশ্িচত করার জন্য

িদেক আমেরর আগমনেক নাকচ করা হেয়েছ।

উল্িলিখত দুিট আয়ােত কাসের গায়ের হাক্বীিক অথবা ইবেন িহশােমর ভাষায় কাসের েমাকাইয়্যাদ (ইবেন িহশাম আনসারী,
মুগিন আল লািবব আন কুতুিবল আ’আিরব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২) ব্যবহৃত হেয়েছ। এমন নয় েয তােত েকান হাসরই ব্যবহৃত হয়িন।

অর্থাৎ পার্িথব জীবন েতা েকবল েখলাধূলা ও আেমাদ প্রেমাদ। একই িবষয় বস্তু «انمّــا الحیــاة الــدنیا لعــب و لهــو»
বা ব্যিতক্রম) ناءحروف اس অর্থাৎ না েবাধক ‘মা’ এবং “ইল্লা” যা «ما النافیة» সম্পর্িকত আয়াত পিবত্র েকারআেন

: সূচক অব্যয়) সহেযােগ ব্যবহৃত হেয়েছ। েযমন মহান আল্লাহ বেলেছন

পার্িথব জীবন েতা েকবল েখলাধুলা ও আেমাদ প্রেমাদ। (সূরা আনআম, আয়াত-৩২) «و ما الحیاة الدنیا الا لعب و لهو» 
ফখরুদ্দীন  রািয  এখােন  হাসরেক  অস্বীকার  করেত  পােরননা  এমনিক  এ  আয়াত  দ্বারা  তার  যুক্িতও  খণ্ডন  করা  হেয়েছ।
যখনই ইস্িতসনা অর্থাৎ ব্যিতক্রমসূচক েকান অব্যেয়র সােথ আেস তখন স্পষ্টতই তা «لا و ما» েকননা না েবাধক অব্যয়

সীমাবদ্ধতার অর্থ েদয়।

অনুরূপভােব ফখরুদ্দীন রািয সূরা আনআেমর পিবত্র এই আয়ােত হাসেরর বা সীমাবদ্ধতার অর্থেক সিঠকভােব কেরনিন।
। ফখরুদ্দীন لعب و لهو অর্থাৎ যার মধ্েয সীমাবদ্ধ করা হেয়েছ) হল)   «محصور فیه» েকননা উল্িলিখত আয়াতিটেত
রািয েয অর্থ কেরেছন তার িদেক লক্ষ্য করেল েদখেত পাই েয, িতিন «حیـاة الـدنیا» পার্িথব জীবনেক «محصـور فیـه»
ধেরেছন।  িকন্তু  সমস্ত  অলংকার  শাস্ত্রিবদগণ  বেলেছন  “ইন্নামা”  এর  মাহসূর  িফ  সবসময়  বাক্েযর  েশেষ  আেস।  
(তাফতাজানী,  আল  মুতাওয়াল,  পৃ.  ৪১;  জুরজানী,  আল  ইশারাত  ওয়াত  তানিবহাত  িফ  ইলিমল  বালাগা,  পৃ.  ৮১;  হােশমী,

জাওয়ািহরুল  বালাগা,  পৃ.  ১৫২)  অতএব  এ  আয়ােতর  সিঠক  অর্থ  হচ্েছ-  দুিনয়া  শুধু  েখলাধুলা  ও  আেমাদ  ফুর্িতর।

আবু হাইয়্যানও ফখরুদ্দীন রািযর ন্যায় যামাখশারীর প্রিত আপত্িত জািনেয়েছন। 

 قُلْ إنِمَا ُوحَى إلَِي أنَمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ

(বলুন আমােক েতা এ আেদশই েদয়া হেয়েছ, েতামােদর উপাস্যই একমাত্র উপাস্য’ (সূরা আম্িবয়া : ১০৮‘



ইন্নামা)র মতই হাসেরর অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ। এই) «إنما»(আন্নামা) «أنما» :এ আয়ােতর ব্যাপাের যামাখশারী বেলেছন
জন্য িসফাত বা গুণেক সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হেয়েছ এবং ইন্নামা «ـــــــوف আয়ােত আন্নামা গুিণেতর «موص
িসফােতর জন্য মাউসূফ বা গুিণতেক সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হেয়েছ। (যামাখশারী,  আল  কািশফ আন হাক্বািয়িক
গাওয়ািমিজত  তানিযল,  পৃ.  ১৩৯)।  আবু  হাইয়্যান,  যামাখশারীর  এই  বক্তব্যেক  প্রত্যাখান  কের  বেলেছন-  আন্নামাও

ইন্নামার ন্যায় হাসেরর প্রিত ইঙ্িগত কের এটা শুধু যামাখশারী বেলেছন যা অন্য েকউ বেলনিন।

আবু হাইয়্যান আেরা বেলেছন: যিদ এই আয়ােত হাসর েথেক থােক, তাহেল অর্থ হেব েয, তাওহীদ (আল্লাহর একমাত্র উপাস্য
হওয়ার  িবষয়)  ছাড়া  নবী  (সা.)  এর  িনকট  অন্য  েকান  িবষেয়  ওহী  আেসিন  অথচ  নবী  (সা.)  এর  িনকট  তাওহীদ  ছাড়া  অন্য

িবষেয়ও ওহী এেসেছ।

ইবেন িহশাম আনসারী যামাখশারীর পক্ষ অবলম্বন কের আবু হাইয়্যান এর যুক্িতেক প্রত্যাখ্যান কের িলেখেছন : আবু
হাইয়্যােনর এই বক্তব্য িঠক নয়, েকননা এই আয়ােত “হাসের েমাকাইয়্যাদ” রেয়েছ এবং আয়ােতর অর্থ হেব : প্রভুত্ব ও
রুবুিবয়্যােতর ব্যাপাের তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) ছাড়া আমার প্রিত েকান ওহী নািযল হয়িন। এমন কাসরেকেক কাসের
ক্বালব বলা হয়। েকননা শ্েরাতার আস্থা এবং িবশ্বাসেক পিরবর্তন কের (কারণ মুশিরকরা ধারণা করত মানুেষর ওপর
তােদর উপাস্য মুর্িতগুেলারও প্রভুত্ব রেয়েছ,  এ  আয়ােত তােদর এ  িবশ্বাসেক প্রত্যাখ্যান করা হেয়েছ)।  (ইবেন

িহশাম আনসারী, মুগিন আল লািবব আন কুতুিবল আ’আিরব, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২)।

ইবেন  িহশাম  এমন  একিট  খণ্ডনমূলক  উত্তরও  িদেয়েছন  যা  স্পষ্টভােব  আবু  হাইয়্যােনর  যুক্িতেক  ভুল  প্রমাণ  কের।
িতিন  পিবত্র  েকারআেনর  একিট  আয়ােতর  উল্েলখ  কেরেছন  যােত  না  বাচক  ‘মা’  এবং  ‘ইল্লা’  ব্যবহৃত  হওয়া  সত্ত্েবও

:সার্িবকভােব  সীমাবদ্ধতা  িনর্েদশ  কের  না।  িতিন  বেলেছন

دٌ إلاِ رسَُولٌ«  وَمَا مُحَم« 

(অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া িকছুই নয়। (সূরা আেল ইমরান : ১৪৪

এবং ‘ইল্লা’ িনঃসন্েদেহ হাসেরর জন্য ব্যবহৃত হেয়েছ। অথচ আমরা জািন েয «مــــا النافیــــة» ’এই আয়ােত না বাচক ‘মা
মহানবীর  (সা.)  িসফাত  শুধুমাত্র  েরসালােতর  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  নয়।  এতদসত্েবও  হাসর  ব্যবহার  করা  হেয়েছ।  (ইবেন
িহশাম,  প্রাগুক্ত) সুতরাং এখােন হাসের েমাকাইয়্যাদ বা আেপক্িষক সীমাবদ্ধতা িনর্েদিশত হেয়েছ। েতমিন সুরা
আেপক্িষক সীমাবদ্ধতা িনর্েদশ করেছ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) لکــن এবং «ــة ــا النافی আহযােবর ৪০নং আয়ােতও «م

েতামােদর মধ্যকার েকান পুরুেষর িপতা নন, বরং িতিন আল্লাহর রাসূল এবং সর্বেশষ নবী।

েযমনিট পিরলক্িষত হয় েয, যামাখশারীর প্রিত আবু হাইয়্যােনর আপত্িত েকানভােবই েধােপ েটেক না।

তাফতাজানী  এবং  কুশচীর  বক্তব্যও  সিঠক  নয়।  েকননা  হাসর  সব  সময়  িবদ্যমান  েকান  িবষয়  ও  বাস্তেব  অস্িতত্বমান
িকছুেক প্রত্যাখ্যান করেত ব্যবহৃত হয়না। বরং কখনও কখনও ভিবষ্যেত দ্িবধা-সংেকাচ বা িববােদর সৃষ্িট করেত
পাের  এমন  সম্ভাবনােক  প্রিতেরাধ  করার  জন্য  ব্যবহার  করা  হয়;  অর্থাৎ  যিদ  েকান  ব্যক্িত  তার  বক্তব্েযর
িবষয়বস্তু িনেয় ভিবষ্যেত দ্িবধা-সংেকাচ বা িববাদ সৃষ্িটর আশংকা কের, তেব এরূপ ক্েষত্েরও েস হাসর ব্যবহার



করেত পাের। এটা অন্যভােবও বলা যায় েয, হাসর কখনও সন্েদহেক দূরীভূত করার জন্য আবার কখনও তােক প্রিতেরাধ করার
জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পিরপ্েরক্িষেত মা’আনী ও বায়ান শাস্ত্রিবদগণ মত িদেয়েছন েয,  হাসর ব্যবহােরর জন্য

সন্েদেহর অবকাশ ও সম্ভাবনা থাকাই যেথষ্ট, বাস্তেব সন্েদেহর অস্িতত্ব থাকেত হেব এমন কথা েনই।

েবলায়াত সম্পর্িকত আয়ােত সম্ভাব্য দ্িবধা-সংেকাচ বা সন্েদহ প্রিতেরাধ করার জন্য হাসর ব্যবহৃত হেয়েছ। কারণ
আল্লাহ  তাআলা  ভালভােবই  জানেতন  েয  ভিবষ্যেত  েখলাফত  িনেয়  সংশয়  ও  দ্িবধার  সৃষ্িট  হেব  তাই  এই  আয়ােত  হাসর

ব্যবহার  কেরেছন।

সুতরাং  এই  িবষেয়  কুশচীও  ভুেলর  িশকার  হেয়েছন  কারণ  িতিন  মেন  কেরেরছন  েয,  হাসরেক  েকবল  িবদ্যমান  দ্িবধা,
সন্েদহ,  ইচ্ছাকৃত  উেপক্ষা  ও  উদাসীনতা  দূরীভূত  করার  ক্েষত্ের  ব্যবহার  করা  হয়  অর্থাৎ  িতিন  হাসরেক,  হাসের

বা প্রিতহতকারী অর্েথর মধ্েয সীমাবদ্ধ কেরেছন। «رفعی» রাফিয়

এই  ভ্রান্তধারণার  আেরকিট  জবাব  হল  েয,  বালাগাত  শাস্ত্রিবদগণ  “ইন্নামা”  এবং  অন্যান্য  সীমাবদ্ধসূচক
অব্যয়গুিলর মধ্য পার্থক্য কেরেছন। তারা বেলেছন “ইন্নামা” ঐ সকল ক্েষত্ের ব্যবহৃত হয় েযখােন শ্েরাতা েকান
িবষেয়র আবশ্যকতা সম্পর্েক অজ্ঞ নয় বা অস্বীকারকারীও নয় বরং তােক সেচতন এবং স্মরণ কিরেয় েদয়ার জন্য ব্যবহার
করা  হয়  েযন  শ্েরাতা  তার  গুরুত্ব  সম্পর্েক  অবিহত  হয়  ও  তার  প্রিত  িনেবিদত  থােক।  (জুরজানী,  আল-ইশারাত  ওয়াত

(তানিবহাত িফ ইলিমল বালাগা : পৃ. ৮২

এই  বর্ণনা  অনুযায়ী  বলা  েযেত  পাের  েয,  এই  আয়াত  অবতীর্ণ  হওয়ার  সময়  সকল  মুসলমান  জানেতন  েয  “ওয়ািল”  পদিট  
আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং হযরত আলী (আ.) এর মধ্েযই সীমাবদ্ধ। তার পেরও আল্লাহ তাআলা মুসলমানেদরেক স্মরণ কিরেয়
েদয়ার জন্য এই আয়ােত “ইন্নামা” ব্যবহার কেরেছন েযন মুসলমােনরা তােদর জ্ঞাত এই িবষয়িটর আবশ্যক দািবগুেলা

পূরণ কের।

তৃতীয় : আহেল সুন্নােতর িকছু িকছু আেলম, েযমন- যামাখশারী (যামাখশারী, আল কাশশাফ আন হাকােয়ক ওয়া গাওয়ােমজুত
তানিযল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮) বেলেছন েয “ইন্নামা” এই আয়ােত সীমাবদ্ধতার অর্েথই ব্যবহৃত হেয়েছ ।

: বা পদিচহ্ন  «اعراب» বাক্যিটর এ’রাব «و هم راکعون»

বাক্যিটর এ’রাব িনেয়। তাফতাজানী এবং কুশচী এই «و هم راکعون» আেলমেদর মধ্েয আেরকিট বাকরণগত মতিবেরাধ হচ্েছ
: বাক্যিটর এ’রাব সম্পর্েক বেলেছন

হুম রােকউন)) «ـــون ـــم راکع আয়ােত উল্িলিখত গুণাবলী হযরত আলী (আ.) এর মধ্েয সীমাবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্েছ «و ه
অবস্থাসূচক বাক্য) যিদও এই তারিকব) ـــال ـــر (সর্বনাম) িটর ح ضم ক্িরয়ািটর মধ্েয িনিহত «ـــون বাক্যিট «یؤت
সংেযািজত)ও হেত পাের, এই অর্েথ েয মুসলমানরাও তােদর) عطـــــف ওয়ািজব নয়। এিট তার পূর্ববর্তী বাক্েযর সােথ

নামােজ রুকু কের অর্থাৎ তােদর নামাজ ইয়াহুিদেদর মত রুকু িবহীন নয়।

িট «واو»   তাফতাজানী  এবং  কুশচীর  এই  বক্তব্য  সিঠক  নয়।  িনম্েনাক্ত  কারেণ  এই  বাক্যিট  অবস্থাসূচক  বাক্য  এবং
অবস্থাসূচক অব্যয়।



যিদ আতফ্ হয় তাহেল এক্েষত্ের দুিট েমৗিলক িনয়েমর ব্যিতক্রম ঘেটেছ আর এক বাক্েয দুই েমৗল « هــم راکعــون » .১
নীিতর ব্যিতক্রম ঘটা ব্যাকরণশাস্ত্েরর রীিতিবরুদ্ধ ও  বাগ্িমতার পিরপন্থী িহসােব জােয়জ ও  ৈবধ  নয়। িবেশষ
কের  পিবত্র  েকারআেনর  -সািহত্িযকমান  ও  আলংকািরক  (বালাগাত  ও  ফাসাহাত)  দৃষ্িটেত  যার  অবস্থান  শীর্ষ  চূড়ায়-

: মধ্েয এমন িবষয় থাকা অসম্ভব। (ইবেন িহশাম আনসারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯) এ দু’িট পিরপন্থী নীিত হল

েয বাক্েযর প্রথেম েফল বা ক্িরয়া) جملــة فعلیــة ,(েয বাক্েযর প্রথেম ইসম বা িবেশষ্য থােক) جملــة اســمیة .ক
থােক) এর সােথ আতফ বা সংযুক্ত হেয়েছ। েকননা নাহুশাস্ত্রিবদগেণর মেত, আতেফর িনয়ম হল দুিট বাক্েযর রূপ একই

(রকম হওয়া। (সূয়ুতী, আল বাহজাতুল মারিজয়াহ িফ শারিহল আলিফয়া, পৃ-১০৪

বাক্যিটর উল্েলখ থাকায় পুনরাবৃত্িত ঘটেছ «یقیمون الصلاة» বাক্যিটেক আতফ ধরেল এর পূর্েব « هم راکعون » .খ
অথচ  িনয়ম  হল  পুনরাবৃত্িত  না  হওয়া  (অর্থাৎ  নামােজর  পর  তার  একিট  অংশ  রুকুর  উল্েলখ  বাচালতার  শািমল  বেল

(মানানসই  নয়)।  (সাইেয়দ  মুরতাজা,  আশ-শাফী  িফল  ইমামাহ,  ২য়  খণ্ড,  পৃ.-২৩৭

 

২.  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  ও  আহেল  সুন্নােতর  সূত্ের  এই  আয়াত  সম্পর্িকত  েয  সব  েরওয়াইয়াত  বর্িণত  হেয়েছ  তা
অবস্থাসূচক) অব্যয়। েশখ হুরের আেমলী উল্িলিখত িবষেয় উভয় সূত্র েথেক) حالیــة ”স্পষ্টভােব ইঙ্িগত করেছ “ওয়াও
বর্িণত হাদীসসমূহ বর্ণনা কেরেছন। (হুরের আেমলী, ইছবাতুল হুদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।) এসব হাদীেসর েকান েকানিটেত
এভােব বলা হেয়েছ : আলী (আ.) রুকু অবস্থায় যাকাত িদেয়েছন। (রাযী, মাফািতহুল গাইব, ১২তম খণ্ড, পৃ.৩৮৩; সূয়ুতী,
আদ্  দুররুল  মানসূর  িফ  তাফসীিরল  মা’ছুর,  ২য়  খণ্ড,  পৃ.  ২৯৩)  অন্য  আেরক  েরওয়ােয়েত  আেরা  সুন্দর  ও  স্পষ্টভােব
বর্ণনা করা হেয়েছ নবী করীম (সা.) িভক্ষুকেক িজজ্ঞাসা করেলন: “আলী িক অবস্থায় েতামােক দান কেরেছ?” িভক্ষুক
বলল: “রুকু অবস্থায়।” (সূয়ুতী, পৃ.-৩৯৪; তাবারী, দালািয়লুল ইমামাহ, পৃ.-৫৪) নাহু শাস্ত্রিবদগণ বেলেছন: েকান
আেস। এই হাদীেস রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.) এর আংিট حال ব্যক্িতর অবস্থা সম্পর্েক জানেত চাওয়া হেল তার উত্তের
দান কালীন অবস্থা সম্পর্েক জানেত চাইেল িভক্ষুক বলল: “রুকু অবস্থায়”। সুতরাং « و هم راکعون» বাক্যিট جملة

অবস্থাসূচক বাক্য)।) حالیة

বা অবস্থাসূচক অব্যয়। আহেল সুন্নােতর অন্যান্য গেবষক حالیة ”৩. যামাখশারীও তাফসীের কাশ্শােফ বেলেছন: “ওয়াও
। (রাযী, ১২তম খণ্ড, পৃ.-৩৮৫; আলুসী, রুহুল মাআনী িফ ও মুফাচ্িছরগণও স্বীকার কেরেছন েয এ বাক্যিটحالیـــــــــة
তাফসীিরল েকারআিনল আিযম, ৫ম খণ্ড, পৃ.- ৪৫৮; ছাআলাবী, আল জাওয়ািহরুল হাসান, ১ম খণ্ড, পৃ.-৪৩৮; দারউইশ, এরাবুল
েকারআন ওয়া বায়ানুহু, ২য় খণ্ড, পৃ.-৫০৮; ছাফী, আল জাদওয়াল িফ এরািবল েকারআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-৩৮৬; বায়দ্বাভী,

(আনওয়ারুত তানিযল ওয়া আসরারুত তা’িবল, ২য় খণ্ড, পৃ.-১৩২

হওয়ার ব্যাপাের সকেলই حالیــــة ”আহেল বাইেতর অনুসারীেদর তাফসীর গ্রন্থসমূেহ লক্ষ্য করেল েদখা যায় েয, “ওয়াও
একমত। (তাবাতাবাই,  আল-িমযান িফ তাফসীিরল েকারআন,  ৬ষ্ঠ খণ্ড,  পৃ.-১২;  তাবারসী,  মাজমাউল বায়ান,  ৩য় খণ্ড,  পৃ.-

(৩২১; কাশানী, িমনহাজুস সােদকীন, ৩য় খণ্ড, পৃ.-২৫৫

৪.  ইসলামী  যুেগ  এই  ঘটনােক  েকন্দ্র  কের  কিবতাও  রিচত  হেয়েছ,  ঐসব  কিবতায়  লক্ষ্য  করেল  েদখা  যায়  তারাও  এই



িহেসেব ধের িনেয়েছন। যা হাসসান িবন ছােবত এর কিবতােতও ফুেট উেঠেছ, আল্লামা আিমনীও তার িবখ্যাত حال বাক্যেক
গ্রন্থ “আল গাদীের” এ কিবতািটেক আহেল বাইেতর অনুসারী এবং সুন্িনেদর িবিভন্ন সূত্র েথেক বর্ণনা কেরেছন। (
আিমনী, আল গাদীর িফল িকতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়াল আদাব, ৩য় খণ্ড, পৃ.-৬২; আলুসী, প্রাগুক্ত; হাসকানী, শাওয়ােহদুত

: তানিযল েল কাওয়ােয়দুত তাফিযল, ১ম খণ্ড, পৃ.-২১৪) কিবতািট হচ্েছ

ابا حسن تفدیک نفسی و مهجتی     وکل بطئ فی الهدی و مسارع

أیذهب مدحی و المحبن ضائعاً      و ما المدح فی ذات الاله بضائع

فأنت الذی اعطیت اذ انت راکع          فدک نفوس القوم یا خر راکع

েহ আবা হাসান আমার জান প্রাণ েতামার জন্য উৎসর্গ েহাক। আরও উৎসর্গ েহাক তােদর প্রাণ যারা ধীর অথবা দ্রুত
গিতেত েহদােয়েতর পেথ চেল।

আমার স্তুিত এবং প্েরিমকরা যিদও হািরেয় িকংবা নষ্ট হেয় যােব? িকন্তু আল্লাহর কৃত প্রশংসা েশষ হবার নয়।

তুিমই েতা রুকুরত অবস্থায় দান কের িছেল। আমােদর সকেলর প্রাণ েতামার জন্য উৎসর্গ েহাক েহ উত্তম রুকুকারী।

এরও ব্যবহার হেত اذ (এর পিরবর্েত (স্থান বা কালবাচক واو নাহুশাস্ত্রিবদগণ বর্ণনা কেরেছন: অবস্থাসূচক বাক্েয
পাের। (ইবেন িহশাম, ২য় খণ্ড, পৃ.-২৩) কিবতার েশষ লাইেনও «و انت» এর পিরবর্েত «اذ انت» ব্যবহৃত হেয়েছ যা حال

এর অর্থই েদয়। েকননা তখন অর্থ হেব : “রুকু করার সময় দান কেরছ”।

অর্থাৎ ‘আিম যােয়দেক েদেখিছ এমতাবস্থায় েয েস আেরাহী িছল’ এমন «رایت زیدا و هو راکب» ৫. আেলাচ্য আয়ােতর সােথ
বাক্যিট যােয়েদর অবস্থা বর্ণনা করেছ েয, و هــو راکــب বাক্য েথেক প্রথেমই যা মেন েভেস উেঠ তা হচ্েছ তা হচ্েছ

(েস আেরাহী অবস্থায় আেছ। (বাহরানী, আন-নাজাতু িফল িকয়ামাহ িফ তাহকীিক আমিরল ইমামাহ, পৃ.-৯৬

:বহুবচন মূলক শব্দ একবচেনর অর্েথ ব্যবহার করা

েকন  বহুবচন  মূলক  শব্দেক  একবচেনর  জন্য  ব্যবহার  করা  হেয়েছ?  এর  উত্তের  িনম্েনাক্ত  িবষয়গুেলার  উল্েলখ  করা
: েযেত পাের

১. এ িবষয়িট শুধুমাত্র এ আয়ােতই নয় পিবত্র েকারআন ও হাদীেসর পাঠ্েয অেনক স্থােনও একবচেনর জায়গায় বহুবচেনর
শব্দ  ব্যবহার  করা  হেয়েছ।  তন্মধ্েয  মুবােহলার  আয়াত  (আেল  ইমরান:৬১)  েযখােন  হযরত  আলী  (আ.)  এর  জন্য  বহুবচন
ব্যবহৃত হেয়েছ। এরূপ আেরা অেনক স্থােন এরূপ ভাষা «نسائنــــا» ও হযরত ফােতমা (আ.) এর জন্যও বহুবচন «انفســــنا»
প্রেয়ােগর দৃষ্টান্ত মুফাসিসরগণ উপস্থাপন কেরেছন। আল্লামা আিমনী তার আল গাদীর গ্রন্েথ প্রায় িবশিট আয়াত
উল্েলখ কেরেছন েযসব আয়ােত একবচেনর জন্য বহুবচেনর শব্দ ব্যবহার করা হেয়েছ। (আিমনী,  আল গাদীর,  ৩য় খণ্ড,  পৃ.

(১৬৪

:২. যামাখশারী তাঁর ‘আল কাশশাফ’ তাফসীর গ্রন্েথ এর কারণ িহেসেব বেলেছন



অন্যেদর এমন কােজ মানুষেক উৎসািহত করার জন্য এই আয়ােত বহুবচন ব্যবহার করা হেয়েছ। মানুষেক স্মরণ কিরেয় েদয়া
হেয়েছ  েয,  মুিমন  ব্যক্িতর  ৈবিশষ্ট্য  এমনই  হেত  হেব  যােত  কের  তারা  এরূপ  ভাল  কােজ  আগ্রহী  হেয়  উেঠ  এবং  তা
সম্পাদেন িবলম্ব না কের, যিদ নামাজরত অবস্থায়ও থােক। এমন ভালও মঙ্গলজনক কােজ েযন নামাজ েশষ হওয়ারও অেপক্ষা

(না কের। (যামাখশারী, কাশশাফ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৬৪৯

৩. আল্লামা তাবারসী মেন কেরন : হযরত আলী (আ.) এর সম্মান ও শ্েরষ্ঠত্ব িনর্েদেশর জন্যই বহুবচেনর শব্দ ব্যবহৃত
হেয়েছ।  সম্মান  ও  শ্েরষ্ঠত্েবর  কারেণ  বহুবচেনর  শব্দ  একবচেনর  স্থােন  ব্যবহৃত  হয়  আর  এটা  ভাষািবদেদর  িনকট

(একিট মামূলী ব্যাপার, েস জন্য েকান দলীল প্রমােণরও প্রেয়াজন হয়না। (তাবারসী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭

অন্যান্য  গ্রন্েথও  এ  িবষয়িট  গুরুত্েবর  সােথ  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  (ফাখরুদ্িদন  রাযী,  প্রাগুক্ত;  তুসী,  আল-
ইকিতসাদ িফমা ইয়াতাআল্লাকু িবল ইিতকাদ, পৃ.-৩২৩; তাবাতাবাই, প্রাগুক্ত; িমনহাজুস সােদকীন, প্রাগুক্ত; আলুসী,

(প্রাগুক্ত

: সূয়ুতী, আল-মাযহার গ্রন্েথ িলেখেছন

একজন শ্েরাতার ক্েষত্ের বহুবচেনর শব্দ ব্যবহার করা এটা আরবেদর একটা রীিত। েযমন েকান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন
অর্থাৎ আমার ব্যাপাের আপনারা েখয়াল রাখেবন এবং পিবত্র েকারআেনও «انظروا فی امری» : ব্যক্িতেক বলা হেয় থােক
েহ আমার পালন কর্তা আমােক আপনারা (পুনরায় দুিনয়ায়) িফের েযেত িদন। (সূয়ুতী, আল-মাযহার  «ربّ ارجعون» -এেসেছ
িফ উলুিমল লুগাহ ওয়া আনওয়ািয়হা, ১ম খণ্ড, পৃ.-৩৩৩; আল-আিমন, আযওয়াউল বায়ান িফ ইযািহল েকারআন িবল েকারআন, ৫ম
খণ্ড,  পৃ.-৩৫৫;  হালািব,  আদ-দুররুল  মাসূন  িফ  ইলিমল  িকতািবল  মাকনূন,  ৫ম  খণ্ড,  পৃ.-২০০;  ছাফী,  প্রাগুক্ত,  ১৮তম

(খণ্ড, পৃ.-২০৯

৪.  এই  কারেণ আহেল  বাইেতর অনুসারীেদর িবিভন্ন গ্রন্েথ েয  সমস্ত েরওয়াইয়াত রেয়েছ (কুলায়িন,  উসূেল কািফ,  ২য়
খণ্ড, পৃ.-৩৯৭) এই আয়াত আহেল বাইেতর ইমামেদর সকেলর ইমামেতর প্রমাণ স্বরূপ। শুধু আলী (আ.) এর জন্যই িনর্িদষ্ট
নয়  বরং  সমস্ত  ইমােমর  ইমামতেকই  প্রমাণ  করার  জন্য।  িকন্তু  েযেহতু  রাসূল  (সা.)  এর  পর  প্রথম  খিলফা  েক?-  এ
িবষয়িট িনেয় মুসিলম উম্মাহর মধ্েয একটা েমৗিলক মতিবেরাধ রেয়েছ। েসজন্য আহেল বাইেতর অনুসারীেদর পক্ষ েথেক
শুধু আলী (আ.) এর েখলাফতেক প্রমাণ করার জন্যই এটা উপস্থাপন করা হয়। আর একবচেনর স্থেল বহুবচেনর ব্যবহার আরিব

ভাষার িনয়মানুসােরই হেয়েছ।

৫.  হামল  বার  মা’না  বা  ভাবার্েথর  ওপর  প্রেয়াগ-  এর  িনয়ম  অনুসােরও  একবচেনর  ক্েষত্ের  বহুবচেনর  ব্যবহােরর
িবশুদ্ধতা প্রমািণত হয়। এিট আরিব ব্যাকরেণর একিট গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধিত, আরিব সািহত্েযর িবিভন্ন গ্রন্েথ এর
অেনক দৃষ্টান্ত রেয়েছ। উদাহরণ স্বরূপ: পুংিলঙ্গ েক স্ত্রীিলঙ্গ, আবার স্ত্রীিলঙ্গেক পুংিলঙ্গ, অনুরূপভােব
বহুবচেনর শব্দ দ্বারা একবচেনর উদ্েদশ্য আবার একবচেনর শব্দ দ্বারা বহুবচনেক উদ্েদশ্য করা হয় এটা হামল বার
মা’না এর িনয়েমর অন্তর্ভুক্ত। (ইবেন িজন্নী, আল খাসািয়স, ২য় খণ্ড, পৃ.-৪১১) অর্থাৎ আরিব সািহত্য ও ব্যাকরেণ
শব্দিট পূর্েবর েয শব্দিটেক িনর্েদশ করেছ বচন «اسم اشارة» অেনক ক্েষত্েরই সর্বনাম বা ইঙ্িগতবাচক িবেশষ্য

ও িলঙ্েগর ক্েষত্ের তার অনুরূপ হয় না।



: রুকুর প্রকৃত অর্থ

কুশচীর পূর্েব আহেল সুন্নােতর আেরা অেনক আেলম ও মনীষী “রুকু” েক িবনয়ী অর্েথ ব্যবহার করার েচষ্টা কেরেছন।
েযন এর দ্বারা তারা দািব করেত পােরন েয, এই িসফাত অর্থাৎ রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান একজন ব্যক্িতর মধ্েযই

: সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মু’িমনই এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ রুকুর প্রকৃত অর্থ িবনয়ী নয়। েকননা

ভাষািবদেদর  অেনেকই  বেলেছন  েয  রুকুর  প্রকৃত  অর্থ  হল  “উপুড়  হওয়া”  বা  “বাঁকা  হওয়া”।  যামাখশারী  তার  আসাসুল
বালাগা  গ্রন্থিটেত,  যা  শব্েদর  প্রকৃত  অর্থ  েথেক  রূপক  অর্থেক  আলাদা  করার  জন্য  িনিমত্েত  রচনা  কেরেছন,

(িলেখেছন  “রুকু”  এর  অর্থ  হল  “ঝুেক  পড়া”।(যামাখশারী,  আসাসুল  বালাগ,  পৃ.-১৭৬

তাজুল আরুস (যুবাইিদ, তাজুল আরুস িমন জাওয়ািহরুল ক্বামূস, ৫ম খণ্ড, পৃ.-৩৬২) এবং মাজমাউল বাহরাইন (তুরাইহী,
মাজমাউল বাহরাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩৩৯) এর েলখকবৃন্দও বেলেছন রুকুর অর্থ বাঁকা হওয়া বা ন্যুব্জ হেয় পড়া।

এ বৃদ্ধ ব্যক্িত ন্যুব্জ হেয় পেড়েছ রুকুর প্রকৃত অর্থ এিটই আর :   «ـــخ ـــع الش তাজুল আরুেস এভােব এেসেছ:«رک
এখান েথেকই নামােজর রুকুর অর্থ েনয়া হেয়েছ।

:ইবেন ফােরস িলেখেছন

রাকাআ”  শব্দিট  মানুষ  ছাড়াও  অন্যান্য  েয  েকান  িকছুর  ক্েষত্ের  উপুড়  ও  নত  হওয়া  অর্েথ  ব্যবহার  করা  হয়।“
প্রত্েযক  বক্র  ও  নুব্জ  বস্তুেক  রুকুকারী  বলা  হয়।  আর  নামােজর  রুকুর  অর্থও  এটাই।  (ইবেন  ফােরস,  মুকািয়সুল

(লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪

(রােগব ইসফাহানীও বেলেছন েয, রুকুর অর্থ উপুড় হওয়া। (ইসফাহানী, মুফরাদাতু আলফািজল েকারআন, ৩৬৪

বলা হয় «ــخ ــع الش ــا : উপুড় হওয়া, েয বৃদ্ধেলাক বয়েসর ভাের নূেয় পেড়েছ তােক «رک ــع رکوع ফাইয়ুিম িলেখেছন: رک
(অর্থাৎ বয়স্ক েলাকিট বাঁকা হেয় েগেছ। (ফাইয়ুিম, আল িমসবাহুল মুিনর, পৃ.-২৩৭

অতএব প্রকৃত অর্েথ রুকু হচ্েছ িবেশষ পদ্ধিতেত মাথা েনায়ােনা আর ইসলািম শরীয়েতও তা এই একই অর্েথ ব্যবহৃত
হেয়েছ। এই কারেণ “িবনয়ী ও নমনীয়” হচ্েছ রুকুর রূপক অর্থ। (সাইেয়দ মুরতাজা, প্রগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.-২৩১) আর
তাই েকান কািরনা অর্থাৎ সমর্থক দলীল বা রূপক অর্থ িনর্েদশক সহেযাগী প্রমাণ ছাড়া এ শব্দিটেক “িবনয়ী ও নমনীয়”

অর্েথ ব্যবহার করা িঠক নয়।

েবলায়ােতর আয়ােত “রুকু” েয তার রূপক অর্থ অর্থাৎ “িবনয়ী ও নমনীয়” অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ এমন েকান প্রমাণ েনই।
সুতরাং রুকু তার প্রকৃত অর্েথই ব্যবহৃত হেয়েছ।

: শব্দিটর অর্থ ولی

আেলাচ্য আয়ােত আহেল সুন্নাত এবং ইমামীয়া কালামশাস্ত্রবীদেদর আেরকিট গুরুত্বপূর্ণ আেলাচনা হচ্েছ ولـــــــی
শব্দিটর অর্থ িনেয়।



আহেল সুন্নােতর অেনক আেলম েযমন: ইিজ এবং কুশচী (কুশচী, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৬৮ ইিজ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬০২) মেন কেরন
: এই আয়ােত “ওয়ািল” শব্দিটর অর্থ ‘কর্তৃত্েব ক্েষত্ের শ্েরষ্ঠতম’ নয়। েকননা

প্রথম দলীল : আয়ােতর অবস্থানজিনত ভাব বা বাচিনক ধারা

: এই আয়ােতর পূর্ববর্তী আয়ােত আল্লাহ তাআলা বেলেছন

هَا الذِنَ آمَنُوا لاَ َتخِذُوا الَْهُودَ وَالنصَارَى أوَْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ َيَا أ

অর্থাৎ েহ মুিমনগণ েতামরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানেদরেক বন্ধু িহেসেব গ্রহণ কেরা না, তারা এেক অপেরর বন্ধু। (সূরা
মােয়দা-৫১) “ওয়ািল” র অর্থ বন্ধু বা সাহায্যকারী। েকননা এই আয়ােত ইহুদী এবং খ্রীষ্টানেদর সােথ বন্ধুত্ব
করেত না করা হেয়েছ সুতরাং “ওয়ািল” শব্দিট এখােন েনতৃত্ব বা ইমামত অর্েথ ববহৃত হয় িন। বরং উদ্েদশ্য হল বন্ধু

:এবং সাহায্যকারী। অনুরূপভােব পরবর্তী আয়ােত বলা হেয়েছ

وَمَنْ يَتوََل اللهَ وَرسَُولَهُ وَالذِنَ آمَنُوا فَإِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالبُِونَ

অর্থাৎ  আর  যারা  আল্লাহ  তার  রাসূল  এবং  িবশ্বাসীেদরেক  বন্ধুরূেপ  গ্রহণ  কের,  তারাই  আল্লাহর  দল  এবং  তারাই
শব্দিটর অর্থ বন্ধুত্ব এবং সাহায্যকারী, ইমামত নয়। সুতরাং আেলাচ্য আয়ােতর ّــــوَل িবজয়ী। (মােয়দা-৫৬) এখােন تَ
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াত েথেকও েবাঝা যায় েয এই আয়ােতর “ওয়ািল” র অর্থ বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তাই এ

ক্েষত্ের গ্রহণ উপযুক্ত নয়।

তােদর  বক্তব্েযর  সারমর্ম  হল  এই  আয়ােতর  পূর্ব  ও  পরবর্তী  আয়ােতর  বাচিনক  রূপ  ও  ধারাই  বেল  িদচ্েছ  েয,  ওয়ািল
শব্েদর  অর্থ  বন্ধু  এবং  সাহায্যকারী  আর  তা  ওয়ািল  শব্দেক  ইমামত  বা  কর্তৃত্ব  অর্েথ  গ্রহেণর  যুক্িতেক

প্রত্যাখ্যান  কের।

দ্িবতীয় দলীল: হাসর অনুপস্িথত

হাসর দ্িবধা, সন্েদহ দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা স্পষ্ট েয এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় েখলাফেতর
িবষয়িট  উপস্থািপত  হয়িন  এবং  ইমামেতর  ব্যাপাের  েকান  িবতর্কও  িছলনা।  অন্যিদেক  এই  আয়ােত  “ইন্নামা”

সীমাবদ্ধতার  জন্যও  ব্যবহৃত  হয়িন।  পূর্েবই  এই  আপত্িতর  জবাব  েদয়া  হেয়েছ।

: সমােলাচনা ও পর্যােলাচনা

কুশচী “ওয়ািল” শব্েদর আেরক অর্থ েয “কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের অগ্রািধকারপ্রাপ্ত” তা েমেন িনেয়েছন। এতদসত্েবও
বেলেছন:  ‘এই  আয়াত  সম্পর্েক  েযসব  যুক্িত  প্রমাণ  উপস্থািপত  হেয়েছ  তার  িভত্িতেত  বলা  যায়  েয,  তােত  ‘ওয়ািল’
শব্দিট  এই  অর্েথ  ব্যবহৃত  হয়িন।’  িকন্তু  িতিন  তার  মতেক  প্রমােণ  ব্যর্থ  হেয়েছন।  েকননা  তার  িতনিট  দলীলই

প্রত্যাখ্যাত।

:প্রথম আপত্িতর জবাব



যিদও েবলায়ােতর আয়ােত “ওয়ািল” শব্দিটর অর্থ “কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের অগ্রািধকারপ্রাপ্ত” হয় তবুও পূর্ববর্তী
আয়ােতর সােথ অসামঞ্জস্য েতা নয়ই বরং পিরপূর্ণ সামঞ্জস্য রেয়েছ। েকননা মহান আল্লাহ তাআলা েবলােয়েতর আয়ােতর

:পূর্েব এরশাদ কেরেছন

েহ  মুিমনগণ,  েতামােদর  মধ্েয  েয  স্বীয়  ধর্ম  েথেক  িফের  যােব,  অিচের  আল্লাহ  এমন  এক  সম্প্রদায়  সৃষ্িট  করেবন,
যােদরেক িতিন ভালবাসেবন এবং তারাও তােক ভালবাসেব। তারা মুসলমানেদর প্রিত িবনয়ী ও নম্র হেব এবং কােফরেদর
প্রিত কেঠার হেব। তারা আল্লাহর পেথ েজহাদ করেব এবং েকান িতরস্কারকারীর িতরস্কাের ভীত হেবনা। এিট আল্লাহর

অনুগ্রহ িতিন যােক ইচ্ছা দান কেরন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।

এই  আয়াত  হযরত  আলী  (আ.)  এর  শােন  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  (েশখ  মুিফদ,  আল  ইফসাহ  িফ  ইমামািত  আিমিরল  মুিমিনন,  পৃ.-১৩২)
েযমিনভােব হযরত আলী (আ.) উষ্ট্েরর যুদ্েধ এব্যাপাের েঘাষণা িদেয়েছন এবং ইমাম বােকর ও ইমাম সােদক (আ.) েথেক
বর্িণত  অসংখ্য  েরওয়ােয়েত  এর  সত্যতার  প্রমাণ  েমেল।  (তাবারসী,  প্রাগুক্ত,  ২য়  খণ্ড,  পৃ.-৩২১)  এই  েরওয়াইয়াত
আহেল  সুন্নােতর  িবিভন্ন  সূত্েরও  বর্িণত  হেয়েছ।  (রাযী,  প্রাগুক্ত,  পৃ.-৩৭৮)  এই  ব্যাপাের  আহেল  বাইেতর

অনুসারীেদর  সূত্ের  বর্িণত  হাদীসসমূহ  মুতাওয়ািতর।

এই হাদীেসর প্রিত লক্ষ্য করেল েদখেত পাওয়া যায় েয, এই আয়ােত আল্লাহ তাআলা হযরত আলী (আ.) এর েবলায়ােতর িদেকই
ইঙ্িগত  কেরেছন  এবং  েবলায়ােতর  আয়ােত  এ  ব্যাপাের  িবস্তািরতভােব  আেলাচনা  কেরেছন।  সুতরাং  েবলায়ােতর  আয়ােত
ওয়ািল  শব্দিটেক  “কর্তৃত্েবর  ক্েষত্ের  অগ্রািধকারপ্রাপ্ত”  অর্েথ  গ্রহণ  করেলও  তার  পূর্ববর্তী  আয়ােতর

বাচনভঙ্িগ  বা  ধারার  সােথ  সামঞ্জস্য  রেয়েছ।

: ওয়ািল র প্রকৃত অর্থ

শব্দমূল েথেক গৃহীত হেয়েছ। মুকািয়সুল লুগাহ এর ولی এই শব্দগুেলা وِلاء، وِلایت، وَلایت وَلاء, ولی، مولی، اولی،
অর্থ-িনকটবর্তী।( ইবেন ফােরস, মুকািয়সুল লুগাহ, وَلــی শব্দিটর মূল হচ্েছ ولــی গ্রন্থকার ইবেন ফােরস বেলেছন

(৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪১

এর ـــل فع   আল িমসবাহুল মুিনর এর প্রেণতা ফাইয়ুিমর মেতও ওয়ািল শব্দিটর অর্থ িনকটবর্তী, কাছাকািছ।«ـــی «ول
কর্তাবাচক) অর্থ দান কের। (ফাইয়ুিম, আল িমসবাহুল মুিনর,পৃ. ৬৭২) ওয়ািল শব্দিটর প্রকৃত) فاعــل (ওজেন (গঠনরূেপ
ও  আসল  অর্থ  হচ্েছ  িনকটাত্মীয়,  কাছাকািছ  যা  তার  অন্যান্য  অর্থ  েযমন-কর্তৃত্বশীল,  মুক্তকারী,  চাচােতা  ভাই,

সাহায্যকারী, রক্ষক এবং বন্ধু এসেবর সােথও সামঞ্জস্যশীল।

শব্দিটর প্রকৃত অর্থ হল দুিট িজিনেসর এমনভােব ولـــــــي : আল্লামা রােগব তার মুফরাদাত নামক অিভধােন িলেখেছন
পাশাপািশ  অবস্থান  েযন  তােদর  মােঝ  েকান  ফাঁক  না  থােক।  ‘ওয়ািল’  র  অন্যান্য  েযসব  অর্থ  িতিন  উল্েলখ  কেরেছন

(েসগুেলােক িতিন এ অর্েথর িদেকই প্রত্যাবর্তন কিরেয়েছন। ( আল্লামা রােগব ইসফাহানী, আল মুফরাদাত, পৃ.-৮৮৫

তার পেরই রেয়েছ বা অবস্থান  «وقع بعد» এবং তার েথেক িনর্গত সকল শব্দেক  «ولی ، یلی» জালাল উদ্িদন সূয়ুতীও
(করেছ অর্থ কেরেছন। (জালাল উদ্িদন সূয়ুতী, আল বাহজাতুল মারিজয়্যাহ িফ শারিহল আলিফয়্যাহ, পৃ.-২৯, ৬১ ও ৯৮



আত তাহিকক িফ কালামািতল েকারআিনল কািরম’ এর রচিয়তা মেন কেরন এ শব্দিটর আসল অর্থ হল “পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত‘
দুিট িজিনেসর পাশাপািশ অবস্থান”। আর এ শব্দিটর অন্যান্য সকল অর্থেক এই অর্েথর িদেক িফিরেয় িদেয়েছন। িতিন
িলেখেছন: ‘ওয়ািল শব্দিটর জন্য অন্য েয সব অর্থ উল্েলখ করা হেয়েছ েযমন- িনকটবর্তী, ভালবাসা, সাহায্য করা এবং
অনুসরণ তা এই অর্েথর েথেক উদ্ভূত আবশ্িযক ও অিবচ্েছদ্য অর্থ। (মুস্তাফাভী, আত তাহিকক িফ কালামািতল েকারআন

 (আল কািরম, ১৩তম খণ্ড, পৃ.-২০২

প্রথমত: ওয়ািলর েযৗথ অর্থ রেয়েছ অর্থাৎ একটা সামগ্িরক অর্েথর (ৈনকট্য ও সংযুক্িত) জন্য প্রণয়ন করা হেয়েছ
যার  দৃষ্টান্ত  রেয়েছ  েযগুেলার  ওপর  প্রেযাজ্য  হেয়  থােক।  উপিরউল্িলিখত  েকান  েলখকই  ভালবাসা,  সাহায্য  করা,
অনুসরণ  এবং  কর্তৃত্েবর  ক্েষত্ের  েযাগ্যতম  এসবেক  ওয়ািলর  প্রকৃত  অর্থ  বেল  উল্েলখ  কেরনিন।  (আর  তাই  এ
অর্থগুেলা গ্রহেণর জন্য তার প্রিত িনর্েদশক ও িনর্িদষ্টকারী দলীল থাকেত হেব, তা না থাকেল ঐ অর্থ গ্রহণ ৈবধ

হেব না)।

দ্িবতীয়ত:  এই  শব্েদর  প্রকৃত  অর্েথর  ব্যাপাের  দুিট  িভন্ন  রকেমর  দৃষ্িটভঙ্িগ  রেয়েছ।  একদল  িনকটবর্িততােক
অন্যদল  দুিট  িজিনেসর  পাশাপািশ  অবস্থানেক  এই  শব্েদর  প্রকৃত  অর্থ  বেলেছন  এবং  িনকটবর্িততােক  এই  পাশাপািশ

অবস্থােনর অপিরহার্য পিরণিত িহসােব তার আবশ্িযক অর্থ বেল িচহ্িনত কেরেছন।

দ্িবতীয়  মতিটেকই  অিধক  যুক্িতযুক্ত  বেল  মেন  হয়  তেব  িনকটবর্িততাও  মূল  অর্থিটর  অন্যতম  দৃষ্টান্ত।  এই
দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী ওয়ািল শব্দিটর প্রকৃত অর্থ হচ্েছ পাশাপািশ দুিট িজিনেসর এমনভােব অবস্থান েযন তােদর
মধ্েয েকান দূরত্ব না থােক। অর্থাৎ দুিট িজিনস পরস্পেরর সােথ এমনভােব সংযুক্ত েযন অন্য েকান িকছুই তােদর
মধ্েয না থােক। েযমন যিদ কেয়ক ব্যক্িত পাশাপািশ বেস থােক, তখন আমরা বিল যােয়দ সভার সামেনর সািরেত বেস আেছ আর
যােয়েদর পােশই আমর এবং আমেরর পােশই বকর বেস আেছ। (অর্থাৎ তােদর এেক অপেরর মধ্েয েকান ফাঁক েনই) এই কারেণই
িনকটবর্িততা) এর ক্েষত্েরও ব্যবহৃত হেয়েছ। েসটা স্থােনর ক্েষত্েরই েহাক আর অবস্তুক েকান) قرب শব্দিট ولی
সত্তার ক্েষত্েরই েহাক (েযমন েকান সম্মািনত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্িতর সােথ কােরা ভাল সম্পর্ক আেছ বুঝােত
িতিন  তাঁর  ৈনকট্যপ্রাপ্ত  বলা  হেয়  থােক)।  এই  িনকটবর্িততার  সম্পর্েকর  কারেণই  বন্ধুত্ব,  দািয়ত্বলাভ,
সাহায্যকারী, কর্তৃত্বশীল এবং এরূপ অন্যান্য অর্েথ তা ব্যবহৃত হেয়েছ, অর্থাৎ এ সকল অর্েথই (দুিট বস্তু বা
শব্দিট েযখােনই ব্যবহৃত হেব েসখােন ـــــی িবষেয়র মধ্েয) এক ধরেনর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও সংেযাগ রেয়েছ। তাই ول
বাক্েযর  অর্থিনর্েদশক  অভ্যন্তরীণ  ও  সংযুক্ত  শাব্িদক  দলীল  এবং  অবস্থা  ও  ভাবগত  দলীেলর  িভত্িতেত  তার  অর্থ

(খুেজ েবর করেত হেব। (মুতাহ্হারী, মাজমুএ আছার, ৩য় খণ্ড, পৃ.-২৫৫-২৫৬

এর প্রকৃত অর্থ হল সংযুক্িত, সান্িনধ্য ও িনকটবর্িততা, তাই আেলাচ্য আয়ােত কর্তৃত্ব ــت ــي و ولاي ২. েযেহতু ول
অর্থদােনর  সােথ  পূর্ব  ও  পরবর্তী  আয়ােতর  গৃহীত  অর্েথর  (বন্ধু  ও  সাহায্যকারী)  পার্থক্য  বাচনভঙ্িগ  ও
একিট দ্ব্যর্থেবাধক শব্দ হেব ولایـــت বর্ণনাধারার মধ্েয েকান েছদ ঘটায়না। েকননা সমস্যা তখনই েদখা িদেব যখন
েকান দ্ব্যর্থেবাধক শব্দ নয় বরং এর অিভন্ন অর্থ রেয়েছ। িতনিট ولایـت ,িকন্তু ইিত পূর্েবই প্রমািণত হেয়েছ েয
আয়ােতই  সান্িনধ্য  এবং  িনকটবর্িততার  অর্থ  রেয়েছ।  যিদও  সংযুক্িত  ও  ৈনকট্য  িনর্েদশকারী  বস্তুর  উদাহরণ  ও
দৃষ্টান্েতর  মধ্েয  পার্থক্য  িবদ্যমান  িকন্তু  একই  ধারা  ও  ভাবার্থ  িনর্েদেশর  জন্য  আয়াত  িতনিটর
দৃষ্টান্তসমূেহর  মধ্েয  এতটুকু  ঐক্য  থাকাই  যেথষ্ট।  মহান  আল্লাহ  তাআলা  প্রথেম  মুিমনেদরেক  ইহুদী  এবং



খ্রীষ্টানেদর সােথ সম্পর্ক স্থাপেনর জন্য তােদর সান্িনধ্য লােভর েচষ্টা এবং তােদর িনকটবর্তী হওয়া েথেক
িনেষধ কেরেছন। ইহুদীেদর সােথ এই সংেযাগ ও সান্িনধ্য শুধুমাত্র বন্ধুত্েবর ব্যাপাের অঙ্িগকারাবদ্ধ হওয়ার
দ্বারা  এবং  পারস্পিরক  সম্পর্ক  েজারদার  করার  মাধ্যেমই  সম্ভব।  েবলায়ােতর  আয়ােতও  মহান  আল্লাহ  তাআলা
মুিমনেদরেক  তাঁর  এবং  তাঁর  রাসূল  ও  িকছু  সংখ্যক  মুিমেনর  সান্িনধ্েয  যাওয়ার  বা  িনকটবর্তী  হওয়ার  আহবান
জািনেয়েছন। কারণ আল্লাহর সান্িনধ্য েকবল তাঁর সৃষ্িটগত অিনবার্য (অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃিতক) িনয়ম এবং মানুেষর
স্বাধীন ইচ্ছাশক্িতর গণ্িডেত িনর্ধািরত শরীয়েতর িবিধ িবধােনর প্রিত িনেজেক সমর্িপত করার মাধ্যেমই লাভ করা
সম্ভব। েতমিনভােব রাসূেলর (সা.) েরসালাতেক েমেন িনেয় এবং তার অনুসরণ কেরই শুধু রাসূেলর সান্িনধ্য লাভ করা

যায়।

েতমিন ভােব কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের তাঁর মেনানীত ব্যক্িতর অনুসরণ করা এবং তার আনুগত্েযর পতাকাতেল একত্িরত
হওয়ার  মাধ্যেমই  ঐ  কর্তৃত্বশীল  ব্যক্িতর  িনকটবর্তী  হওয়া  যায়।  সুতরাং  বন্ধু,  সাহায্যকারী,  অিভভাবক  ও  েনতা
এেদর  সকেলর  ওপেরই  েবলােয়ত  বা  ৈনকট্য  ও  সংযুক্িতর  িবষয়িট  প্রেযাজ্য।  তেব  এক্েষত্ের  তােদর  মধ্েয  েয
পার্থক্য রেয়েছ তা ঐ ব্যক্িতর সােথ সম্পর্েকর দৃষ্িটেত তােদর ঘিনষ্ঠতা ও প্রভােবর পর্যােয়র িভন্নতা েথেক

উদ্ভূত।

৩. যিদ েবলায়েতর আয়ােত ওয়ািল শব্দিটর অর্থ কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের অগ্রািধকারপ্রাপ্ত এবং তার পরবর্তী আয়ােত
সাহায্যকারী  হয়  তবুও  তা  অসঙ্গত  ও  আলাদা  েতা  নয়ই  বরং  সঙ্গিতপূর্ণ।  েকননা  আল্লাহ  তাআলা  প্রথেমই  বেলেছন:
আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুিমনেদর িকছুসংখ্যক ওয়ািল (কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের অগ্রািধকারপ্রাপ্ত) এবং পরবর্তী

আয়ােত এরশাদ কেরেছন: যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুিমনেদর সাহায্য করেব তারাই িবজয়ী হেব।

আয়ােতর  শুরুেত  িতিন  মুিমনেদর  একাংেশর  ইমামত  ও  েবলায়াতেক  সত্যায়ন  ও  িনশ্িচত  কেরেছন  অতপর  পেরর  আয়ােত
মুিমনেদরেক  িনর্েদশ  িদেয়েছন  তােদরেক  সাহায্য  করার  জন্য।  (সাইেয়দ  মুরতাজা,  প্রাগুক্ত,  ২য়  খণ্ড,  পৃ.-২৩৫)
েযভােব  রাসূল  (সা.)  গাদীের  খুেমর  ঘটনার  সময়  প্রথেম  হযরত  আলী  (আ.)  েক  িনেজর  স্থলািভিষক্ত  িহেসেব  পিরিচত
কিরেয়েছন, তারপর েদায়া কেরেছন এবং বেলেছন: েহ আল্লাহ েয আলীেক (আ.) সাহায্য করেব তুিম তােক সাহায্য কর, আর েয

তােক অপদস্ত করেত চায় তুিমও তােক অপদস্ত কর।

৪.  তদুপির  যিদ  েকান  ক্েষত্ের  েকান  আয়ােতর  অন্তস্থ  অর্থগত  দলীেলর  সােথ  তার  পূর্ব  ও  পেরর  আয়ােতর
বর্ণনাধারাগত  অর্েথর  ৈবপরীত্য  েদখা  যায়  তেব  েসক্েষত্ের  আয়ােতর  অন্তস্থ  অর্থগত  দলীলেক  বর্ণনাধারাগত

   ওপর  প্রাধান্য  িদেত  হেব। «سیاق»   অর্েথর  িমল  থাকার  নীিতর

সুতরাং এই আয়ােত ওয়ািল শব্দিট কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের অগ্রািধকারপ্রাপ্ত অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ, এব্যপাের েশখ
তুসীর যুক্িত প্রমাণই সিঠক।

 

:উপসংহার



,পিরেশেষ আমরা বলেত পাির েয

এই আয়ােত সবসমেয়র মতই সীমাবদ্ধতার (হাসর) অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ। আর হাসর থাকার কারেণ ওয়ািল শব্দিট  «انما» .১
“কর্তৃত্েবর  ক্েষত্ের  অগ্রািধকারপ্রাপ্ত”  অর্েথর  জন্যই  িনর্ধািরত  হেয়েছ।  এ  কারেণ  বন্ধু  বা  সাহায্যকারী

অর্থ হেত পােরনা।

হওয়ার সম্ভাবনা েনই;  কারণ এেত একই িবষেয়র পুনরাবৃত্িতর ন্যায় ـــــوف ـــــون»  বাক্যিট معط ـــــم راکع ২. «ه
অগ্রহণেযাগ্য নীিতর অবতারণা হয়। তাছাড়া এই বাক্যিট েথেক প্রথম েয অর্থিট শ্েরাতার মেন আেস তা হল «هـــــــم
এবং আয়ােতর শােন নুজুলসহ আয়ােতর ব্যাখ্যাকারী বিহর্গত ـــة ـــة جمل ـــون»  হল অবস্থাবাচক বাক্য বা حالی راکع

হওয়ার) িবপরীত িবষয়েক প্রমাণ কের। معطوف) অন্যান্য দলীলও উক্ত দািবর

৩.  বহু  সংখ্যক  ভাষািবেদর  মেত  রুকু  শব্দিটর  প্রকৃত  অর্থ  ‘উপুড়  হওয়া’  এ  শব্দিট  িবনয়ী  বা  ন¤◌্রতার  অর্েথ
েনই। قرینه বা সমর্থক দলীেলর প্রেয়াজন। অথচ এই আয়ােত এরূপ েকান قرینه ব্যবহােরর জন্য

৪.  মহত্ব,  শ্েরষ্ঠত্ব  এবং  ভালকােজর  প্রিত  মানুষেক  আকৃষ্ট  করার  জন্য  একবচেনর  ক্েষত্ের  বহুবচেনর  ব্যবহার
আরিব সািহত্েয প্রচিলত আেছ। অেনক পণ্িডত ব্যক্িত ও ৈবয়াকরণ এর সত্যতা স্বীকার কেরেছন।

শব্দিটর েযৗথ অর্থ রেয়েছ যা একটা সামগ্িরক অর্থ অর্থাৎ সান্িনধ্য বা ৈনকট্য িনর্েদেশর জন্য  «ـــــــی ৫. «ول
রেয়েছ েযমন- মুক্ত, মুক্তকারী, ভালবাসা (قمصاــــد ) প্রণয়ন করা হেয়েছ। এই সামগ্িরক অর্েথর অেনক দৃষ্টান্ত
সীমাবদ্ধতা িনর্েদশক «ــا েপাষণকারী, সাহায্যকারী, অিভভাবক, েনতা ইত্যািদ। তেব পিবত্র এই আয়ােত িবদ্যমান «انم
অব্যয়িট এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্িযক দলীেলর িভত্িতেত বলা যায় েয, ওয়ািল শব্দিট কর্তৃত্েবর ক্েষত্ের

অগ্রািধকারপ্রাপ্ত বা অিভভাবক অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ।

সুতরাং  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  পরপরই  হযরত  আলী  (আ.)  এর  েনতৃত্েবর  িবষয়িট  এই  আয়াত  দ্বারা  প্রমািণত  হয়  এবং
এক্েষত্ের ফােজল কুশচী, ফাখরুদ্দীন রাজী ও অন্যরা যা বেলেছন তা এ মত খণ্ডনকারী দলীল বেল গণ্য হেত পাের না।

: টীকা

১. মুহাম্মাদ িবন মুহাম্মাদ িবন হাসান তুসী (জন্ম ৫৯৭ িহ. ও মৃত্যু ৬৭২ িহ.) িবশ্ব িবখ্যাত পণ্িডত, ইরান এবং
ইসলােমর গর্ব। (হাসান আল-আমীন, আল ইসমাঈিলয়্যুন ওয়াল েমাগল ওয়া নািসরুদ্দীন তুসী) িতিন েমাগল যুেগর একজন
উজ্জল  নক্ষত্র  িছেলন  িতিন  তার  জীবদ্দশায়  ইসলােমর  অেনক  েখদমত  কেরেছন।  িতিন  িবিভন্ন  িবষেয়  েযমন-দর্শন,
কালাম, গিণত এবং জ্যািতষ শাস্ত্ের অসাধারণ পাণ্িডত্েযর অিধকারী িছেলন। কালামশাস্ত্ের তার রিচত তাজরীদুল
এ’েতকাদ গ্রন্থিট িচর অমর হেয় আেছ। এই গ্রন্েথর ভাষার মাধুর্যতা, বর্ণনার ধারা এবং িবিভন্ন যুক্িত প্রমাণ
অেনকেক এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেত এবং এেত টীকা সংেযাজন করেত উদ্বুদ্ধ কেরেছ। শুধুমাত্র আহেল বাইেতর
অনুসারীরাই  নয়  এমনিক  আহেল  সুন্নােতর  অেনক  গণ্যমান্য  প্রিসদ্ধ  আেলমও  এর  িবষয়বস্তুেক  তােদর  গ্রন্েথ

ব্যাখ্যা  কেরেছন।

২. আলাউদ্দীন আলী িবন মুহাম্মাদ কুশচী (৮৭৯িহ.) ফােজল কুশচী এবং েমাল্লা আলী কুশচী নােম প্রিসদ্ধ, িতিন আহেল



সুন্নােতর আশআরী িচন্তাধারার একজন মনীষী। িতিন তাজরীদুল ইিতকাদ গ্রন্থিটর অন্যতম ব্যখ্যাকারক। িতিন তার
শারেহ জাদীেদ তাজরীদ নােমর প্রিসদ্ধ গ্রন্েথ ইমামেতর আেলাচনায় েশখ তুসীর দৃষ্িটভঙ্িগর ত্রুিট ধেরেছন ও
সমােলাচনা কেরেছন। (আগা বুজুর্েগ েতহরানী, আয যািরয়াহ ইলা আছািরশ িশয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৪; যারকুলী, আল আলাম,

(৫ম খণ্ড, পৃ.-৯; কাহালা, মু’জামুল মুআল্িলিফন, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৭; কুম্িম, আলকুিন ওয়াল আলকাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪

 

:গ্রন্থসূচী

১. আল েকারআনুল কারীম।

২. ইবেন িযন্নী, আিবল ফাতহ ওসমান, আল খাসািয়স, গেবষণা মুহাম্মদ আলী নাজ্জার, ৈবরুত, আলামুল িকতাব।

৩. ইবেন ফােরস, মুকািয়সুল লুগাহ, মাকতাবুল এ’লািমল ইসলামী, ১৪০৪ িহ:।

৪.  ইবেন িহশাম আনসারী,  আব্দুল্লাহ,  মুগনী আল-লািবব আন  কুতুেবল আ-আিরব,  েতহরান,  মুয়াসসােস আস-সােদক,  প্রথম
সংস্করণ, ১৩৮৬।

৫. ইস্পাহানী, রােগব, মুফরাদােত আলফািজল েকারআন, গেবষণা দাউিদ, ছাফওয়ান আদনান, দােমস্ক ও ৈবরুত, দারুল কালাম
ও দারুস সািময়াহ, প্রথম সংস্করণ।

৬.  আলুসী,  মাহমুদ,  রুহুল  মাআনী  িফ  তাফসীিরল  েকারআনুল  আিযম,  সাবউল  মাছানী,  ৈবরুত,  দারুল  ইহইয়াউত  তুরািছল
আরািব,  ১৪২০  িহজির।

৭.  আিমনী,  আব্দুল  েহাসাইন,  আল-গাদীর  িফল  িকতাব  ওয়াস  সুন্নাহ  ওয়াল  আদাব,  ৈবরুত,  দারুল  িকতািবল  আরািব,  ৪র্থ
সংস্করণ, ১৩৭৯ িহজির।

৮. ইিজ, আজদুদ্িদন আব্দুর রহমান িবন আহমাদ, আল-মাওয়ািকফ, ৈবরুত, দারুল িজয়াল, ১৯৯৭ খ্িরস্টাব্দ।

৯.  বাহরানী,  ইবেন  মাইসাম,  আন  নাজাতু  িফল  িকয়ামাহ  িফ  তাহিকিক  আমিরল  ইমামাহ,  কুম,  মুয়াসসােস  আল  হাদী,  ১ম
সংস্করণ,  ১৪১৭  িহজির।

১০.  বাইদ্বাভী,  আব্দুল্লাহ  িবন  ওমর,  আনওয়ারুত  তানিযল  ওয়া  আসরারুত  তা’িবল,  ৈবরুত,  দারুল  ইহইয়াউত  তুরািছল
আরািব,  ১৮১৮  িহজির।

১১. তাফতাজানী, মাসউদ িবন ওমর, আল মুতাওয়াল, ৈবরুত, দারু ইহইয়াউত তুরািছল আরািব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ িহজির।

১২. তাফতাজানী, মাসউদ িবন ওমর, শারহুল মুখতাছার, ইসমাঈিলয়্যান, ২য় সংস্করণ।

১৩.  তাফতাজানী,  মাসউদ  িবন  ওমর,  শারহুল  মাকািসদ  িফ  ইলিমল  কালাম,  পািকস্তান,  দারুল  মাআেরফ  আন  েনামািনয়া,  ১ম



সংস্করণ।

১৪. ছাআলািব, আব্দুর রহমান, আল জাওয়ািহরুল হাসান, ৈবরুত, দারুল িকতািবল ইলিময়্যাহ, ১৪১৬ িহজির।

১৫. জুরজানী, আলী িবন মুহাম্মাদ, শারহুল মাওয়ািকফ, িমসর, মাতবাআতুস সাআদাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩২৫ িহজির।

১৬. জুরজানী, আল ইশারাত ওয়াত তানিবহাত িফ ইলিমল বালাগা, ৈবরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ িহজির।

১৭. হুরের আেমলী, ইছবাতুল হুদা, ৈবরুত, মুয়াসসাসাহ আল আলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ িহজির।

১৮. হাসকানী, শাওয়ািহদুত তানিযল িল কাওয়ািয়দুত তাফিযল, েতহরান, েবজারােত এরশােদ ইসলামী, ১৪১১িহজির।

১৯.  হাসান  আল  আিমন,  আল  ইসমাঈিলয়্যুন  ওয়াল  েমাগল  ওয়া  নািসরুদ্দীন  তুসী,  কুম,  মারকাজুল  গাদীর  িলিদরাসাতুল
ইসলািময়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ িহজির।

েহাসাইিন কাফুিম, আবুল বাকা আইয়্যুব িবন মুসা, আল মুজাম িফল মুস্তালাহাত ওয়াল ফুরুকুল লুগািবয়্যাহ, তাহিকক
আদনান দারউইশ, ৈবরুত, মুয়াসসােস আর িরসালাহ, ১৪১৯ িহজির।

২০. হালািব, সািমন, আদ-দুররুল মাসূন িফ ইলিমল িকতািবল মাকনূন, ৈবরুত, দারুল িকতািবল ইলিময়্যাহ, ১৪১৪ িহজির।

২১.  হালািব,  হাসান  িবন  ইউসুফ,  কাশফুল  েমারাদ  িফ  শারিহ  তাজরীিদল  ইিতকাদ,  তাহিকক  হাসানযােদ  আমুলী,  কুম,
মুয়াসসাসাতুন  নাশিরল  ইসলামী,  ১০ম  সংস্করণ,  ১৪২৫  িহজির।

২২. দারউইশ, মিহউদ্দীন, এরাবুল েকারআন ওয়া বায়ানুহু, িসিরয়া, দারুল ইরশাদ, ১৪১৫ িহজির।

২৩. েদাআস, এরাবুল েকারআিনল কারীম, দােমস্ক, দারুল মুিনর, ১৪২৫ িহজির।

২৪.  রাযী,  আব্দুল্লাহ  িবন  মুহাম্মদ  িবন  ওমর,  মাফািতহুল  গাইব,  ৈবরুত,  দারুল  ইহইয়াউত  তুরািছল  আরািব,
১৪২০িহজির।

২৫. যুবাইিদ, মুহাম্মদ মুরতাজা, তাজুল আরুস িমন জাওয়ািহরুল ক্বামূস, ৈবরুত, দারুস সাদর, ১৩৮৬ িহজির।

২৬. যারকুলী, খাইরুদ্দীন, আল এ’লাম, ৈবরুত, দারুল ইলম, ১৯৮০ খ্িরস্টাব্দ।

২৭. যামাখশারী, মাহমুদ িবন ওমর, আসাসুল বালাগাহ, তাহিকক আব্দুর রািহম মাহমুদ, ৈবরুত, দারুল মা’েরফাহ।

২৮.  যামাখশারী,  মাহমুদ  িবন  ওমর,  আল  কাশশাফ  আন  হাক্বািয়িক  গাওয়ািমিজত  তানিযল,  ৈবরুত,  দারুল  িকতাবুল  আরািব,
১৪০৭ িহজির।

২৯. সাকাকী, ইউসুফ িবন আিব বকর, েমফতাহুল উলুম, ৈবরুত, দারুল িকতাবুল ইসলািময়্যাহ, ১৪০৭ িহজির।



৩০. সূয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আল বাহজাতুল মারিজয়াহ িফ শারিহল আলিফয়া, কুম, নািবেদ ইসলামী, ১ম সংস্করণ।

৩১. সূয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আদ্ দুররুল মানসূর িফ তাফসীিরল মা’ছুর, কুম, আয়াতুল্লাহ মারআশী নাজািফ লাইব্েররী,
১৪০৪ িহজির।

৩২. সাইয়্েযদ শারাফ উদ্দীন আল মুসািভ, আব্দুল েহাসাইন, আল মুরাজায়াত, তাহিকক েহাসাইন আর রাযী, দারুল িকতাবুল
ইসলািম।

৩৩. সাইয়্েযদ মুরতাজা আলামুল হুদা, আশ শািফ িফল ইমামাহ, কুম, মুয়াসসােস ইসমাঈিলয়্যান, ২য় সংস্করণ।

৩৪.  সূয়ুতী,  জালাল  উদ্দীন,  আল  মাযহার  িফ  উলুিমল  লুগাহ  ওয়া  আনওয়ােয়হা,  দারুল  ইহইয়ােয়  িকতাবুল  আরািব,  ১ম
সংস্করণ।

৩৫. শাহেরস্তানী, মুহাম্মদ িবন আব্দুল কিরম, আল েমলাল ওয়ান েনহাল, ৈবরুত, দারুল মা’েরফাহ।

৩৬. েশখ মুিফদ, আল ইফসাহ িফ ইমামািত আিমিরল মুিমিনন, কুম, মুয়াসসােসহ আল েব’সাত, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ িহজির।

৩৭. ছাফী, মাহমুদ িবন আব্দুর রিহম, আল জাদওয়াল িফ এরািবল েকারআন, ৈবরুত, দারুর রািশদ, ১৪১৮ িহজির।

৩৮.  তাবাতাবাই,  সাইয়্েযদ  মুহাম্মদ  েহাসাইন,  আল-িমযান  িফ  তাফসীিরল  েকারআন,  েতহরান,  দারুল  িকতাবুল
ইসলািময়্যাহ,  ১৩৭২  ফার্িস  সাল।

৩৯. তাবারসী, ফাজল িবন হাসান, মাজমাউল বায়ান িফ তাফসীিরল েকারআন, েতহরান, নােসর খসরু, ১৩৭২ ফার্িস সাল।

৪০. তাবারী, মুহাম্মদ িবন জারীর, দালােয়লুল ইমামাহ, কুম, দারুজ জাখািয়র িললমাতবুআত।

৪১. তুরাইহী, ফাখরুদ্দীন, মাজমাউল বাহরাইন, েতহরান।

৪২. তুসী, মুহাম্মদ িবন হাসান, আল-ইকিতসাদ িফমা ইয়তাআল্লাকু িবল ইিতকাদ, ৈবরুত, দারুল আযওয়া, ১৪০৬ িহজির।

৪৩. তুসী, মুহাম্মদ িবন মুহাম্মদ, তাজরীদুল ইিতকাদ, দাফতাের তাবিলগােত ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ িহজির।

৪৪. ফাইয়ুিম, আল িমসবাহুল মুিনর, কুম, দারুল িহজর, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৫ িহজির।

৪৫. কুম্িম, আব্বাস, আল কুিন ওয়াল আলকাব, েতহরান, মাকতাবাতুস সাদর।

৪৬. কুশচী, আলী িবন মুহাম্মাদ, শারেহ তাজরীদুল আকােয়দ, কুম, মানশূরােত রাযী।

৪৭. কাশানী, ফাতহুল্লাহ, িমনহাজুস সােদকীন িফ ইলযািমল মুখািলিফন, েতহরান, ইসলািময়্যা প্েরস, ১৩৭৮ ফার্িস সাল
।



৪৮. কাহালী, ওমর েরজা, মু’জামুল মুআল্িলিফন, ৈবরুত, মাকতাবাতুল মুসান্না।

৪৯. কুলাইিন, মুহাম্মাদ িবন ইয়াকুব, উসূেল কিফ, আনুবাদ মুহাম্মদ বােকর, েতহরান, আসওেয়হ প্েরস, ৪র্থ সংস্করণ।

৫০. মুহাম্মদ আল আিমন, আসওয়াউল বায়ান িফ ইযােহল েকারআন িবল েকারআন, ৈবরুত, দারুর েফকর, ১৪১৫ িহজির।

৫১. মুস্তাফাবী, আত তাহিকক িফ কালামািতল েকারআন আল কািরম, ইরান, েবজারাতুছ ছাকাফাহ ওয়াল ইরশােদ ইসলামী, ১ম
সংস্করণ।

৫২. মুতাহ্হারী, মুরতাজা, মাজমুএ আছার, েতহরান, সাদর, ২য় সংস্করণ।

৫৩. নূহাস, এরাবুল েকারআন, ৈবরুত, দারুল কুতুবুল এলিময়্যাহ, ১৪২১ িহজির।

৫৪. হােশমী, আহমাদ, জাওয়ােহরুল বালাগাহ, কুম, ওয়ািরওন, ৪র্থ সংস্করণ।

(ইরান েথেক প্রকািশত ত্ৈরমািসক পত্িরকা ‘কাউছার’, ৭ম বর্ষ ১৯তম সংখ্যা েথেক অনূিদত)

 

 

 


